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১, প্রশ্নঃ আস্সালামু আলাইকুম, আমি সায়মা কাদরী এবং আমার প্রশ্ন, ইসলাম ধর্মে কোন নারী নবী 
আসেনি কেন? 

ডা. জাকির নায়েক £ বোন প্রশ্ব করেছেন, ইসলাম ধর্মে কেন নারী নবী আসেনি? যদি নবী বলতে আপনি 
এমন এক ব্যক্তি বোঝান যিনি আল্লাহ'র পক্ষ হতে বাণীপ্রাপ্ত হন এবং যিনি মানব জাতির নেতা হিসেবে কাজ 
করেন। সেই অর্থে এটা নিশ্চিত যে, ইসলামে আমরা কোন নারী নবী পাইনি । এবং আমি মনে করি এটি যথার্থ, 
' কারণ যদি নারীকে নবী হতে হয় তবে সে সমাজের প্রধান হতে হবে কিন্তু কুরআনে স্পষ্ট করে বলা আছে পুরুষ 
হলো পরিবার প্রধান । সুতরাং যদি পুরুষ্ব পরিবারের প্রধান হয় তাবে কিন্তাবে নারী সমগ্র সমাজের নেতৃত্ব দিবে? 
দ্বিতীয়ত- একজন নবীকে নামাজের জামায়াতে ইমামতি করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে নামাজের বেশ কিছু 
শারীরিক কসরত রয়েছে যেমন- কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি. । যদি একজন লারী নবী নামাজে নেতৃত্ব দিত তবে 
জামায়াতের পিছনে যে সকল পুরুষ নামাজ পড়ে এবং ইমাম উভয়ের পক্ষে এটি বেশ ব্ব্রিতকর । 

আরো কিছু ব্যাপার রয়েছে। যেমন একজন নবীকে সর্বক্ষণ সকল সাধারণ সানুযের সাথে দেখা সাক্ষাত 
করতে হয়, একজন মহিলা নবীর পক্ষে যেটা অসম্ভব । কারণ ইসলাম' নারী পুরুষ পরস্পরের মেলামেশার ক্ষোত্রে 
বিধিনিষেধ আরোপ ক্কারেছে। 

যদি মহিলা নবী হতো এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে যখন গর্ভবতী হতো, তখন তার পক্ষে কয়েক মাস 
নবুওয়াতের স্বাভাবিক দায়িতু পালন করা কোনভাবেই সম্ভব হতো না। এবং সন্তান জন্বের পর তার পক্ষে একই 
সাথে সন্তান পালন করা এবং নবুওয়াতের দায়িতৃ যথার্থভাবে পালন করা কখনোই সম্ভব হবে ন! । 

কিন্তু একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে একই সাথে পিতৃত্ব এবং নরুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা একজন মহিলার 
মাতত এবং নবুও্ডয়াতের দায়িত্ব পালন করা থেকে তুলনামূলকভারে অনেকগুণ সহজ । 

কিন্তু নবী বলতে যদি, এমন. একজ্রন ব্যক্তি বোঝান হয় যিনি আল্লাহর পছন্দের এলং যিনি পবিত্র ও খাটি 
ব্যক্তি, তবে সেখানে কিছুণনারী' রয়েছেন আমি এখানে উত্তম ও উৎকৃষ্ট উদাহরণণহিসেৱে উল্লেখণকরব দিবি 
সরিয়মের (রা) নাম । এটি সূরা মরিয়মে উল্লেখ রয়েছে। 

সূরা আলে ইমরানের ৪২ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। 
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২৮ প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার 
MH শ্যখন ফেরেশতা মারইয়ামকে বললেন, “যে আল্লাহ আপনাকে নির্বাচিত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং 
বিশ্বজগতের নারীদের উপর নিবাচিত করেছেন।” -সূরা আলে-ইমরানঃ ৪২ 
এখন আপনি যদি মনে করেন নবী হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি মনোণীত এবং পরিশুদ্ধও পবিত্র, তবে আমরা 
বিবি মারইয়ামকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি । যিনি ছিলেন ঈশা (আ)-এর মাতা যাকে অন্যরা থিশু 
বলেন। কুরআনে এমন নারীদের সম্পর্ক্কে আরো উদাহরণ রয়েছে। যেমন সূরা তাহরীমে বলা হায়েছে- 
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তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন- i 
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“হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য বেহেশতের মধ্যে আপনার সন্নিকটে গৃহ নির্ধারণ করে দি₹_ স্রার 
আমাকে ফেরাউন এবং তার (কুফুরী) আচরণ থেকে হেফাযত করুন, আর সমস্ত অত্যাচারী লোকজন থেকেও 
হেফাজত ককরুন।" সূরা তাহ্‌রীম ৪ ১১ 

চিন্তা করুন, আছিয়া ছিলেন তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সগ্রাট ফেরাউনের স্রী এবং তিনি 
আল্লাহর ভালবাসার জন্য স্বীয় সব আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করতে চেয়েছেন । 

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে চারজন মহিলা নবী এসেছেন তারা হলেন, বিবি মারইয়াম (রা), বিবি 
আছিয়া (রা), বিবি ফ্যতেমা (রা) ও বিবি খাদিজা (রাঃ) । আশা করি আপনার প্রশ্রের উত্তর পেয়েছেন। 

২. প্রশ্নঃ আমি সামির, আমি একজন ছাত্র । আমার প্রশ্ন হল, ইসলামে একজন পুরুষকে সর্বোচ্চ চারটি 
বিয়ের অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেন ১১ জন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন- এজন্য কী তাকে উচ্চ 
যৌনআকাড্যী বলে কটাক্ষ করার সুযোগ থাকে না? 

ডা. জাকির নায়েক £ঃ আপনার সাথে আমি একমত যে, পবিত্র কুরআন কারীমের সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে 
সর্বাধিক ৪ জন শ্রী রাখার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু কুরআনের অন্য আয়াতে সূরা আহ্যাবে রয়েছে যে- 
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“হে নবী এরা ভিনন-অর্য“ক্োন'নারীংজাগনার, জন্য৷ হালাল নয়। আপনার জন্য এটাও হালাল নয় যে, আপনি 

(বর্তমান) স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন (অবশ্য) পরিবর্তন ছাড়া জন্য স্রী গ্রহণ করা বা ইহাদের 

কাউকে তালাক দেয়া না-জায়েয নয় যদিও এদের সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করে, তবে এঁ সব মহিলা ছাড়া যারা 

আপনার মালিকানাধীন ।" -সূরা আহ্যাবঃ ৫২ 

এই আয়াত রাসূল (সাঃ)-কে তার সমস্ত স্ররীাগণকে রাখতে এবং একই সাথে তাকে নতুন অন্য কোন মহিলাকে 
বিয়ে করতে অনুমতি দিয়েছে, তবে তার অধিকারভুক্ত মহিলাগণ বাদ দিয়ে । 

লেকচার সমগ্র - ১৭ (খ) 


প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নানীর অধিকার ২৫৯ 

₹ এখন যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন কেন মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অন্য কাউকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি এবং 
ক্রেন তার বর্তমান স্ট্রালের তালাকের কথা বলা হয়নি- এর ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে বলা হায়েছে যে- নবীর স্ত্রীগণকে 
হয় তারা তালাক প্রাপ্ত নয় বিধবা; কেউ তাদের বিয়ে করতে পারবে না । ক্রেননা তারা “উম্মুল মুমেনিন ৷” লা 
সকল শুসলমালদের্স মা। 

সুতরাং কেউ তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে না আর স্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে ননী (সাঃ) তাদেরকে তালাক 
দিবেন না। নধাঁ (সাঃ)-এর ১৯১টি বিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এণ্ডুলো রাজনৈত্তিক কারণে নয় 
সমাজ সংস্কারের স্বার্থে এবং এণ্ডলো তার যৌনাকাড্যা পূরণের জন্য নয়। 

তিনি প্রথম হযরত খাদিজা (রাঃ)-ক্ে বিয়ে করেন । তখন খাদিজা (রা) ছিলেন ৪০ বছর বয়ক্কা এবং ননী 
(সাঃ) এর বয়স ছিল ২৫ বছর । 

উপরস্তু তিনি ছিলেন দু'বারের বিধা । এখন চিন্তা করুন তিনি যদি যৌন আকাঙ্খা! পূরণের জনা বিয়ে 
করতেন, তবে কেন তিনি পনের বছর বেশি বয়সের মহিলা বিয়ে করবেন যিনি ছিলেন দুই বারের বিধবা । 

লক্ষণীয় বিষয় যে যতদিন হযরত খাদীজা (রাঃ) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি কাউকে বিয়ে করেননি । যখন 
বিবি খাদীজা {রা) মৃত্যুবরণ করেন তখন মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স ৫০ বছর ৷ কেবলমাত্র ৫৩ থেকে ৫৬ বছরের 
মধ্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। চিন্তা করুন, তিনি যদি অতিমাত্রায় কামাসক্ত হতেন 
তবে কী তিনি তরুণ বয়সে অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ না করে ৫৩/৫৬ বয়সে বিয়ে করতেনঃ 

বিজ্ঞান বলে “বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুযের যৌন ক্ষমতাও হ্রাস পায়" । সুতরাং এটি নির্দিধায় বলা যায় 
অধিক কামাসক্ত বলাটা নবীর প্রতি এক ধরনের কটুক্তি বৈ কিছুই নয় । 

নবী (সা)-এর দুটি বিবাহ ছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আর ভা হল- বিবি খাদিজা (রা) ও বিবৰি আয়েশা 
(রা)-এর লাথে বিবাহ । আর বাকী বিবাহগুলো ছিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে নয়তে 
রাজনৈতিক কারণে । আরো লক্ষণীয় যে, তার স্ত্রীগণের মধ্যে কেবলমাত্র দুই জনের বয়স ছিল ৩৬ এর কম । বাকী 
সক্তলেল্ বয়ল ছিল ৩৬ থেকে ৫০ এর মধ্যে! 

আমরা এখন প্রত্যেকটি বিয়ের কারণ উল্লেখ করার চেষ্টা করব । 

প্রথমেই বিবি যোহায়ারিয়া সম্পর্ককে আসা যাক । তিনি ছিলেন বনু মুন্তালিক গোত্রেয়, যে গোত্র তৎকালীন 
আরবে বেশ শক্তিশালী গোত্র হিসেবে বিবেচিত হত । এ গোত্রের সাথে মদীনার তথা ইসলানী রাষ্ট্রের শত্রুতা ছিল. 
এক যুদ্ধে তারা ইসলামী বাহিনীর ক্কাছে পদানত হয় তার পরে হযরত মুহান্মদ (সা) তাকে বিয়ে করেন । তিনি 
বিবি যোহায়রিয়াকে বিয়ে করার পর সাহাবীরা! বললেন, আমরা কিভাবে হযরত মৃহাম্মদ (সাঃ)-এর আদ্মীয়দের 
বন্দী রাখতে পারি? তারপর সাহ্যরীরা তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং এতে তৎক্ষণাৎ দুই গোত্র বন্ধ হয়ে গেল। 

বিবি মাইমুনা (রাঃ) এর কথায় আসা যাক । তিনি ছিলেন বর্ণী নাজাদ গোত্র প্রধানের স্রীর বোন, যে ৭০ দ্র 
মুসলিমকে হত্যা করেছে যাদেরকে রাসূল (সা)-ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। রাসূল (সা) মাইমুনা 
(রা) কে বিয়ে করার ফলে বনু নাজাফ গোত্র মদিনার নেতৃত্বকে মেনে নিল এবং মুহাম্মদ (সা)-কে তাদের নেতা 
হিসেবে মেনে নিল। 


একইডাবে তিনি উন্মে হাবিবাকে বিয়ে করেন, যিনি ছিলেন মন্ধার প্রধান কর্তা ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের মেয়ে । 
কিন্তু এই বিয়ে মন্ধা বিজয়ে বিশাল অবদান রাখে । 

বিবি সাফিয়া (রা) ছিলেন প্রভাবশালী ইহুদী নেতার মেয়ে ৷ কিন্তু নবী (সা)-তাক্ষে বিয়ে করায় তিনি 
মুসলমানদের সাখে বন্ধুতুপূর্ণ সর্্শক স্থাপন করেন! 

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত ওমরের কন্যা হাফসা (রা) কে বিয়ে করেছিলেন তার সাহাবীদের মধ্যে সম্পর্ক 
সুদৃঢ় করতে ৷ তিনি সামাজিক সংস্কারের অংশ হিসেবে তার চাচাতো বোন জরয়নবক্কে (রা) বিয়ে কারেন। যিনি 
ছিলেন তালাকপ্রাপ্ত। 

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ভার প্রত্যেকটি বিয়ের মধোই নিহিত রায়েছে হয় সাথাজিক সংক্কার হয়তো রাজলৈতিক 
উদ্দেশ্য । সুতরাং একথা প্রতীয়মান যে, তার প্রত্যেকটি বিয়ের ভিত্তি ছিল সমাজের মানুষের মধ্যে তথা গোতে 
গোত্রে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষে- যৌনাকাজ্ধা পূরণের জন্য নয় । 

৩. প্রশ্নঃ আমি হাসিনা ফারয়াজী, আইনের ছাত্রী । আমার প্রশ্ন হল- বহু বিবাহ মহিলাদের জন্য কোন 
দিক থেকে উপকারী? 

ডা. জাকির নায়েক £ জবাবে বলতে চাই, যদি একজন পুরুষ একাধিক স্রীক্কে বিয়ে করে, তবে এটি 
মহিলাদের এভাবে উপকার করে যে, এটি মহিলাদের সংযত রাখতে সাহায্য করে; কারণ যেহেতু পৃথিবীতে 
মহিলার সংখ্যা পুরুযের তুলনায় অনেক্ক বেশি তাই যদি প্রত্যেক পুরুষ একটি মহিলা বিয়ে করে তবে পৃথিবীতে 
লক্ষ লক্ষ মহিলা স্বামী খুঁজে পাবে না। তখন তাদের সামনে একটাই পথ খোলা, ভারা 'জন সম্পত্তি' হয়ে যাবে । 
- তাই ইসলামে বন্ধ বিবাহের অনুমতি রয়েছে- ভাদের সংযত রাখার জন্য, তাদের জনসম্পন্তি হতে রক্ষা পাওয়ার 
জন্য । 

8. প্রশ্নঃ আমি মোঃ আশরাফ ৷ আমার প্রশ্ন, ইসলামে দত্তক নেয়া কী বৈধ? 

ডা. জ্ঞাকিল্র নায়েক £ যদি দত্তক নেয়া বলতে এ কথা বুন্মায় যে, কেউ একজন বাচ্চা ছেলে গ্রহণ করেছে, যে 
কিনা গরীব শিশু এবং তাকে গৃহে থাকা, খাওয়া ও বন্তের ব্যবস্থা করেছে; সেক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে অনুমতি 
দিয়েছে । কুরআনে বারবার বলা হয়েছে তোমরা গরীব ও অভাবী মানুঘদের সাহায্য কর । 

আপনি এসনক্ি একটি শিশুকে আপনার পিতার স্সেহ দিয়ে নিজের ঘরে পালন করতে পারবেন এতে কোন 
বাধা নেই । কিন্তু ইসলামে এক্ষেত্রে বাধা হলো আপনি আইনগতভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন না । তার 
নামের সাথে আপনার নাম জুড়ে দিতে পারবেন না । আইনগত দত্তক নেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ । এর কারণ, যদি 
কেউ এরকম দত্তক নেয় তবে সেখানে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দেয়। প্রথম, শিশুটি ছেলে হোক বা মেয়ে সে 
তার পরিচিতি হারাবে দ্বিতীয়ত ;দত্ডকননেওয়ারণ্পন্প। আপনার নিজেরও সন্তান হতে পারে /ণতখন৷আপনিণদত্তক 
শিশুর চোয়ে নিজের সন্তানের প্রতি অধিক গ্রনোযোগী হতে পারেন । তৃতীয়ত, যদি আপনার সন্তান জবন্য নেয় এবং 
দত্তক শিশুণ্ড আপনার নিজের শিশুর বিপন্নীত লিঙের হয়, তখন তারা একই বাসায় খোলাখোলিভাবে থাকতে 
পারবে না, কারণ তারা রক্ত সম্পর্কের ভাই বোন নয়। 

যদি দন্তক শিলু মেয়ে হয় এবং সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার বাবার তথা আপনার সাথে পদা করতে 
হবে, কারণ সে রক্ত সম্পর্কের কন্যা নয়। 
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দত্তক শিশুটি ছেলে হলে সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে তার কথিত মায়ের পর্দা! রক্ষা করতে ত হবে: 
এবং সে ছেলে যদি বড় হয়ে নিয়ে করে তবে তার স্বী ও তার কথিত পিতার মাঝে অবশ্যই পদা থাকতে হাবে। 

তাছাড়া আরো অনেকগুলো কারণ আছে - যদি আপনি দত্তক নেন, তবে আপনি আপনার আত্মীয়দের ভাদের 
হক থেকে বঞ্চিত করলেন। 

যদি কারো পিতা সারা যায় তবে তার সমুদয় সম্পত্তি, কুরআন বর্ণিত নিয়মানুসারে তাদের মাঝে বণ্টন করতে 
হবে । কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর দেখা যায় তার নিজের সন্তান এবং দত্তক সন্তানও থাকে, সেক্ষেত্রে 
ভার সস্তানগণ সম্পত্তির অংশ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হবে । যদি কোন ব্বক্তি তায় স্ত্রী, তার মা ত্লেখে মার! যায় যার 
কোন সন্তান নেই, EE CR 
১ ভাগ, যদি তার সন্তান না থাকে তবে স্ত্রী এক তৃতীয়াংশ পাবে । 


কিন্তু যদি ভার দত্তক সন্তান থাকে তবে মৃত ব্যক্তির স্্রী তার প্রাপ্ত ভাগ থেকে একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে । 
সুতরাং এই ধরনের জটিলতার কারণেই ইসলাম আইনগত সন্তান দন্তক নেয়া নিষিদ্ধ করেছে। 


৫. প্রশ্নঃ আমি সাবা, আমি একজন ছাত্রী । আমার প্রশ্ন, দৃকললা ভাতে নল গময় কবরকে 
‘হুর’ হিসেবে পাবে। তাহলে মেয়েরা জান্নাতে গেলে কী পাবে? 

ছা. জাকির নায়েক ৪ পবিত্র কুরআনে কমপক্ষে চার জায়গায় ‘হুর' এর উল্লেখ রয়েছে । সূরা দুখানের ৫৪নং 
আয়াত, সুরা তৃর এর ২০ নং আয়াত, সূরা আর রাহমানের ৭২ নং আয়াত এবং সূরা ওয়াকিয়ার ২২ নং আয়াতে 
হুর-এর কথা এসেছে । অধিকাংশ অনুবাদপ্তলোতে বিশেষ করে উদু ভাষায় ‘হুর'-কে সুন্দরী কুমারী হিসেবে বর্ণন! 
করা হয়েছে। যদি 'হুর' এর অর্থ সুন্দরী কুমারী হয়, তাহলে মহিলারা জান্নাতে কী পাবে? প্রকৃতপক্ষে, ‘হুর' শব্দটি 
'আহওয়ার' এবং 'হাওয়ার' এ দুটি শব্দের বহুবচন থেকে এসেছে। 'আহওয়ার' পুরুষের ক্ষেত্রে এবং 'হাওয়ার' 
মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আর 'লুর' শব্দটি বৈশিষ্ট্য বহন করে “হাওয়ার” এন যা দ্বারা বোপ্পায় বড়, সাদা, সুন্দর 
চোখ এবং বিশেষত এর দ্বারা চোখের সাদা রং কে বোঝায় । 

আল কুরআনের কয়েক জায়গায় 'আয্ওয়াযুম মুতাহহারাতুন বলে একই কথা বোকন্মানো হয়েছে। সলনা! 
বাকারার ২৫নং আয়াতে এবং সূরা নিসার ৫৭নং আয়াতে বলা হয়েছে- ol rls “আয়ঙয়াজরম 
মুতাহূহারা", অর্থ হল সঙ্গী বা সাথী । মুহাম্মদ আসাদ হুরের অনুবাদ করেছেন '5S60U5৪€' বা বিপরীত লিঙ্গের 
সাধী আর আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এর অনুবাদ করেছেন ‘C০/৷০৭ni০n৷' বা সঙ্গী হিসেবে। 

সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ হল, সঙ্গী বা সাথী । পুরুখরা পাবে বড় বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী নারী 
আর নারী পাবে বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট সুন্দর.সুপুরুষ॥আশা.করি,বিষয়টি এখন পেষ্ট হয়েছে। 

৬. প্রশ্নঃ আমি সুলতান কাযী, চাকুরীজীবি । আমার প্রশ্ন, সাক্ষ্য এহণের ক্ষেত্রে ১ জন পুরুয়ের বিপরীতে 
২. জন নারী কেন? 

ডা, জাকির নায়েক £ঃ আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে, কেন ২ মহিলার সাক্ষ্য ১জন পুরুষের 
সাক্ষ্যের সমান । জেনে ব্লাখুন ইসলামে সব সময় ২ জন মহিলার সাক্ষ্য ১ জন পুরুযের সমান নয়- শুধুমাত্র 
কয়েকটি ক্ষেত্রে । 
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কুরআল শরীফে অন্তত ৫টি আয়াতে পুরুষ অথবা মহিলার কারো উল্লেখ না করেই সাক্ষ্যের কথা বলা 
হয়েছে। তবে সূরা বাকারার ২৮২নং আয়াতে দুইজন মহিলার সাক্ষ্যক্কে একজন পুর্ুযের সাক্ষেয্র সমান বলা 
হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 

“যখন তোমরা ভবিষ্যতের জন্য অর্থনৈতিক কোন ব্যাপারে লেনদেন করো, ভখন ভা লিখে রাখ এবং এতে 
দুইজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে রাখ । যদি ২ জন পুরুষ সাক্ষী না পাও তাহলে ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা 
সাক্ষী রাখ যেমন তাদের এক্কজন যদি ভুলে যায় অন্যজন যেন মনে কারে দিতে পারে।" 

উক্ত আয়াতটি কেবলযাল অর্থনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এতে বলা হয়েছে ২ জন পুরুবের সাক্ষী 
অগ্রাধিকারযোগ্য ৷ শুধুমাত্র ২ জন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া গেলে ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার সাক্ষ্য নেয়ার কথ 
বলা হয়েছে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ স্বহ্থপ বলা যায় কেউ অপারেশন করতে চায়! 
সাধারণতঃ সে দুইজন দক্ষ সাজমের পরামর্শ নেবে । এখন যদি সে দুইজন সাধারণ দক্ষ সাজন না পায়, তাহলে 
সে দুইজন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তারের সহযোগিতা সহ ১ জন দক্ষ সাজনের পরামর্শ নেবে কারণ 
একজন সাজন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তারের চেয়ে অপারেশনের. ক্ষেত্রে অনেকবেশি দক্ষ । যেহেডু 
ইসলাম অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা পুরুষদের কাধে তুলে দিয়েছে ভাই ভারা মহিলাদের তুলনায় অর্থনৈতিক 
বিষয়ে অনেক বেশি দক্ষ । এজন্যই অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া 
হয়েছে। যদি ২ জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাবে শুধু তখনই ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা সাক্ষী রাখতে হবে। 
অনুর্মপভাবে সূরা মায়েদার »৯০৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, 


ls oll > SEE Coe mE ES 
“যদি কেউ উদ্ভরাধিকারের্স উইল করে তবে সে দু'জন পুরুষ সান্ধী রাখবে ।” 
এখানেও অনৈতিক লেনদেনের ব্যাপার রয়েছে ভাই পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। 
অনেক বিচার্নক বলেন যে, যখন কোন মহিলা খুনের ব্যাপারে সাক্ষাৎকার দেন, তখন তার নারী প্রকৃতি তাকে 
বাধা দিতে পারে এবং তিনি খুনের ঘটনাটি নিয়ে ভীত থাকতে পারেন। এজন্যই খুনের ক্ষেত্রেও দুইজন মহিলার 
সাক্ষী ১ জন পূরুষের সাক্ষীর সমান বলে বিবেচিত হয় । 
কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেন এবং খুনের সাক্ষ্য এ দুটি ক্ষেত্রে দুজন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের সমান 
বলে প্রযোজ্য । কিছু সংখাক ইসলামী চিন্তানিদ এর বিরোধীতা করে বলেন, যেহেতু কুরআনের সূরা 
রাক্কারার-২৮২ আয়াতে উল্লেখ আছে যে, দুইজন মহিলার সাক্ষ্য- একজন পুরুযমের সাক্ষ্যের সমান, তাই সন্ধল 
ক্ষেত্রেই দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান ধরতে হাবে। চলুন আমরা পবিত্র কুরআনকে সাসাধিকভাবে 
পর্যালোচনা করি । পৰিঞ্ৰকুরভালের সূরা 'লূরোর ৬নংংআয়াতে বল্পা'ছয়েছে- 
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একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে ।" 


প্রশ্রোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার ২৬০ 


এতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পূরুণের সাশ্ষ্যের সমান । চাদ দেখার ক্ষেত্রেও 
একজন মহিলা সাক্ষীই যথেষ্ট । অনেক বিচারক বলেন, “রমজানের শুরুতে একজন সাক্ষী এবং রমজানের শেখে 
দুইজন সাক্ষী দরকার, মহিলা অথবা পুরু যাই হোক না কেন। আরার অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সাষ্! 
গ্রহণযোগাই নয়-কেবল মহিলাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য । যেমন, একজন মহিলার মৃত্যুর পর তার শেষ গোসলের 
সাক্ষী কেবল মহিলারাই দিতে পারে। শুধুমাত্র খুব বেশি সংকটের সময়ই মৃত মহিলার স্বামী গোসল দিতে 
পারেন । এখানে মহিলাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন। 

৭, প্রশ্নঃ আমি শায়লা, আমার প্রশ্ন হলো, কেন ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হল? একজন 
পুরুষকে কেন একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে? 

ডা, জাকির লায়েক £ বোন জিজ্ঞেস করেছেন, ইসলাগে বনুবিবাহের অনুমতি দেয়ার কারণ কী । বন্ধবিবাহ 
মানে হুল একাধিক স্ত্রী বা স্বাশ্রীকে বিয়ে করা। যদি কোন পুরুযের একাধিক মহিলাকে বিয়ে করে তবে তাকে 
'বহুপত্নীক' বিবাহ বলে । আর যদি কোন সহিলা একাধিক পুরুষকে বিয়ে করে ভাবে তাকে বহুপতি বিবাহ বল৷ 
হয়। বোন জিজ্ঞেস করেছেন কেন, একজন পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে? এর উত্তর দেয়ার 
আগে কিছু বলে নেয়া দরকার । কুরআনই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে, “কেবল একজনকে 
বিয়ে কর" অন্য কোন ধর্মগ্রস্থে নেই যাতে এ কথা বলা আছে। গীতা, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাহাবেল 
কোথাও বলা হয়নি- "কেবল একজনকে বিয়ে কর", কেবল কোরআনেই বলা হায়েছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে দেখ। 
যায় যে, অধিকাংশ রাজাদেরই একাধিক স্ত্রী ছিল- যেমন রাজা দশরথ, কৃষ্ণ, এদের একাধিক স্ৰী ছবিল। ১১ 
শতাব্দীতে ইহুদী আইনে বন্ুপদ্নী বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়। কেবল রাব্বী গাড'সলাম বেগ্রানুদা একটি সিগ্নর্ড 
(5i6n০r৭) প্রস্তাবে বলেন, “বহুপত্নীক বিবাহ উঠিয়ে দেয়া উচিত৷" ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে 
বসবাসন্নত সেপট্রানিক ইহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে বহুপতনীক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসরাঈলের প্রধান 
বরাবাইনাইট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন । খ্রীষ্টান বাইবেলও বহুপত্নীক বিবাহ অনুমোদন করে- মাত্র কায়েক শতান্দী 
পূর্বে চাচ এটি নিধিদ্ধ করে। হিন্দু আইনেও একজন পুরুষের একাধিক বিয়ে করার অনুমতি ছিল । ১৯৫৪ সালে 
যখন হিন্দু আইন পাশ হয় তখন একজন পূরুযের একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জার্নি হয়। একটি জরিপ 
সংস্থার "ইসলামে মহিলাদের সর্যাদা' বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৭৫ সালে প্রক্কাশিত, পৃষ্ঠা-৬৬, ৬৭) 
মুসলমানদের মধ্যে বনহুপত্রাক বিবাহের হার ৪. ৩১ এবং হিন্দুদের মধ্যে ৫, ০৬ । চলুন পরিসংখ্যান বাদ দিয়ে 
আসল বিধয়ে আলোচনা করি, কেন ইসলাম বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দিয়েছে? সূরা নিসার ৩লং আয়াতে আছে, 

তুমি তোমার পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে কর । দুইটি, তিনটি অথবা চারটি কিন্তু তুগি ঘদি ন্যায়বিচার না করতে 
পার, তবে শুধুমাত্র একজনকে বিয়ে কর ।" 

‘কেবলমাত্র একজনকে’ কথাটি কেবল কৃর্আান/শরীফেই আছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই । 

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের পুরুষদের অনেকেরই একাধিক স্ররী ছিল । এমন অনেক লোক ছিল যাদের শতাধিক 
স্ত্রী পর্যন্ত ছিল । ইসলাম এখানে একটি সীমা আরোপ করে দিয়েছে- সর্বোচ্চ চার । একের অধিক বিবাহ করার 
অনুমতি দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে, দুইজন, তিনজন অথবা চারজনের মাঝে ন্যায়বিচার এবং সাম্য বজায় রাখতে 
হুবে। নতুবা কেবলমাত্র একজন । সূর্য নিসার ১২৯ তম আয়াতে বলা হয়েছে৷ “স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় 


ব্রাখা একজন পুরুষের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ" তাই বহুপডুঁক বিবাহ হলো ব্যতিক্রম । এটি কোন আইন নয়- 
যা অনেকে মনে করেন । ইসলামে পাচ ধরনের আদেশ এবং নিষেধ রয়েছে । প্রথমত 'ফরয' বা "আবশ্যকীয়" । 
দ্বিতীয় হলো উৎসাহমূলক', তৃতীয় হল ‘অনুমোদনযোগ্য', চতুৰ্থ প্রকার হল 'অনুৎসাহমূলক' এবং সর্বশেষ হল 
‘নিষিদ্ধ' ৷ বহুপত্নীক্ট বিবাহ হল তৃতীয় ধরনের ‘অনুমোদনযোগ্য'। কোরআন কিংবা হাদীসের কোথাও এমন কোন 
কথা নেই যে, ব্যাক্তি একাধিক স্ত্রী বিয়ে করেছে, সে যে একজনকে করেছে তার চেয়ে ভাল মুসলমান । 

প্ৰকৃতিগতভাবে ছেলে এবং মেয়ে একই হারে জন্য নেয়। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মেয়ে ভ্রণ ছেলে 
ভণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়। ফলে ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশু প্রকৃতিগতভাবেই অধিক প্রতিরক্ষাশক্তি 
পায়- মেয়ে শিশু শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে জীবাণু ও রোগের সাথে লড়াই করতে পারে। তাই ছেলে 
শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর হার বেশি । আবার যুদ্ধের সময় মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি নিহত হয়। এমনকি 
সাম্পৃতিক সময়ে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে প্রায় পনের লাখ লোক নিহত হয়েছে- যার বেশির 
ভাগই পুরুষ । পরিসংখ্যান ঘতে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা দুর্ণটনায় বেশি সংখ্যায় নিহত হয়। সিগারেট 
সেবনের কারণে মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি মারা যায়। ফলে পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে মহিলারা সংখ্যায় 
বেশি । ভারতেও পুরুষের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি । প্রতিবছর ১০ লাখেরও বেশি মেয়ে জ্রণ হত্যা করা হয়. 
তাই মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি । নতুবা যদি এই মেয়ে শিশুহত্যা বন্ধ করা হয় তবে কয়েক দশকের 
মধ্যেই মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে৷ শুধুমাত্র নিউইয়াকেই পুরুষের সংখ্যার চেয়ে ১০ 
লক্ষ বেশি মহিলা রয়োছে। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের চেয়ে ৭৮ লক্ষ মহিলা বেশি । শুধু ইংল্যান্ডেই পুরুষদের চেয়ে ৪০ 
লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে, জার্ানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়ায় ৭০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। একমাত্র আন্নাহই 
জানেন সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে কত কোটি মহিলা বেশি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যদি প্রত্যেক পুরুষ একজন 
করে মহিলা বিয়ে কারে তাহলে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ মহ্লা বেশি থেকে যাবে যারা বিয়ে করার মতো সঙ্গী খুঁজে 
পাবে না। গ্রনে করুন আমার বোন সেই ৩০ লক্ষের একজন, যে এখনো কোন সঙ্গী পায়নি । এখন তার যে 
উপায়গুলো আছে তা হলো হয় সে এমন একজনকে বিয়ে করবে যার ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে, অথবা 
জনগণের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে- তৃতীয় অন্য কোন উপায় নেই । বিশ্বাস করুন! আমি এই প্রশ্নটি শত 
শৃত অমুসলমানের কাছে করেছি, তারা প্রথম উপায়টিই বেছে নিয়েছে, একজনও ২য় টির পক্ষে মত দেননি: 
অনেকেই বললেন, আমি আমার বোনকে কুমারী রাখাকেই ভাল মনে করব ! বিশ্বাস করুন, চিকিৎসা! বিজ্ঞান-এর 
মতে, কোন পুরুষ অথবা মহিলার পক্ষে সারা জীবন কুমার বা কুমারী থাকা অসন্তভব। সারা জীবন অবৈধ যৌন 
সংসগ ছাড়া কেউই কুমারী থাকতে পারে না, কারণ প্রতিদিন মানুষের দেহে যৌন হরমোন তৈরি এবং নিসৃত 
হচ্ছে যেসব সাধকেরা নিজেদের কুমার বলে দাবী৷ করেন। পাহাড়ে পর্বাতে! হিমালয়ে যাবার সিষয় পেছনে 
দেব-দেবীদের নিয়ে যান এক গবেষণার রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যান্ডের-চার্চের প্রাদী এবং সম্যাসিনীদেরনসধিকাংশই 
ব্যাভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত। অন্য কোন উপায় নেই, হয় এমন কাউকে বিয়ে করতে হবে যার ইতিমধ্যেই 
একজন দ্রী আছে অথবা সকলের গণসম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে। 
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৮. প্রশ্নঃ কোন্‌ কোন হালতে বহুবিবাহ অনুমোদনযোগ্য? প্রশ্নটি করেছেন বোন সামিয়া । 

ডা.জাকির নায়েক £ কেবল একটি শর্ত আছে যা পূরণ করলে কেউ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাতে পারবে। আর 
তা হলো তাকে দুই, তিন অখবা চারজন তার প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার করতে হবে । যদি তা সক্ষম না হয় 
তবে কেবল একটি বিয়ে করা উত্তম । কিন্তু এমন কতগুলো অবস্থা আছে যখন একজন পুরুষের উচিত একাধিক 
স্ত্রী গ্রহণ করা । যেমন একটি হলো অতিরিক্ত মহিলা, যারা স্বামী পাচ্ছেন না তাদের নৈতিকতা সংরক্ধণের জন্য 
এটা করা যেতে পারে৷ আরো অনেক অবস্থা আছে, যেমন- একজন মহিলা বিয়ে করার পর দুর্ঘটনায় প্রতিবন্ধী 
হয়ে পড়ে, ফলে সে তার স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম ৷ তখন স্বামীকে হয় প্রথম সী রেখে অন্য আরেকটি 
মহিলাকে বিয়ে করতে হবে অথবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন নিয়ে করতে হবে। ধরুন আপনার বোনের 
এমনটি হলো এবং প্রতিবন্ধী হয়ে গেল- আপনি কোনটিকে চাইবেন? আপনি কী চাইবেন আপনার ভগ্নিপতি 
আপনার বোনকে তালাক না দিয়ে বিয়ে ক্করবে? নাকি চাইবেন তালাক দিয়ে বিয়ে করুক? ধরুন কারো স্ত্রী অসুস্থ 
হওয়ার ফলে স্বামী ও সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারে না । এমতাবস্থায় এটাই ভাল নয় কী সে আরেকজন স্ত্রী 
গ্রহণ করবে, যে তার সন্তান-সস্ভুতি ও অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনা করবে। কেউ কেউ বলতে পারেন, পরিচারিকা 
রাখলেইতো চলে । আমিও তাদের সাথে একমত যে, পর্নিচারিকা রাখা যেতে পারে, সে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে 
দেখাশোনা করবে । কিন্তু আপনার দেখাশোনা করবে কে? ভাই এটিই ভাল নয় কী, আপনি আরেকটি বিয়ে 
করবেন এবং দু'জনের প্রতি সমান ব্যবহার করবেন। এমনও হতে পারে যে, আপনার বিয়ের বেশ কিছু বছর 
পরও সন্তান হয়নি এবং স্বামী স্ত্রী দু'জনই সত্তানের:-জন্য আগ্রহী । স্ত্রী আরেকজনকে বিয়ে করার অনুমতি দিতে 
পা্‌নল্মল এবং ভারা সন্তান পেতে পারেন। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, 'দত্তক গ্রহণ করলেইরতো চলে' ৷ 
অনেকগুলো কারণে ইসলাম দত্তক গ্রহ্ণকে সমর্থন দেয় না- কারণগুলো এখানে বলছি না । ফলে একটি উপায় হয় 
আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিয়ে করবে । অথবা প্রথম স্রীকে রেখেই আরেকজনকে বিয়ে করবে। 

৯. স্রশ্রঃ আমি ইলিয়াস ৷ মহিলারা রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন কিনা? 

ডা. জাকির নায়েক £ পবিত্র কুরআন কারীমে কোথাও এ কথা উল্লেখ নেই যে, একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে 
পারবে না। কিন্তু অনেকগুলো হাদীস এর সাক্ষ্য দেয়, যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে “যে সমাজ মহিলাকে 
তালের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা সফল হবেনা। ” 

কিছু গবেষক বলেন, “এটি শুধু একটি বিশেষ সময়ের জন্য যার সাথে হাদীসটি সম্পর্কিত । বিশেষত, যখন 
পারস্য সমাজ একজন রাণীকে তাদের নেতা হিসেবে গেনে নিয়েছে।” আবার অন্যদের মতে, এটা সক্কল 
সময়কেই বুঝিয়েছে। চলুন, আমরা খতিয়ে দেখি, একজন মহিলার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত কিনা । যদি 
ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলা প্রধান হন, তরে নিয়মানুযানী তাকে নামাযের ইমামতি করতে_হরে। যদি.একজন মহিলা 
কোন নাযাযযে ইয়ামতি করে তরেণ'তাকে ' কিয়াম, রুকু ও সিজ্দানহ'বিভিন্ন কাজ করতে হয়। যদি পুরুষদের 
জামায়াতের সামনে কোন স্বহিলা এগুলো করে, তবে এটা নিশ্চিত যে, তা নামাযে ব্যাঘাত ঘটাবে | বর্তমান 
সমাজে একজন মহিলা রাষট্রের প্রধান হলে তাকে বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থাকতে হয়, যেখানে পুরুঘরাও উপস্থিত 
থাকে। অনেক্ক সময় ক্রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে হয়, যেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকে না কিন্তু ইসলাম কোন 
পূন্নমযের সাথে কোন নারীর এরকম ক্রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অনুমোদন দেয় না। রষ্ট্রপ্রধানকে অনেক সময় অন্যান 
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বাট্রপ্রধানদের সাথে- যাদের অধিকাংশই পরুখ-ঘনিষ্ঠডাবে মিশতে হয়, ছবি উঠাতে হয়, করমদন করতে হয়- যা 
ইসলাম নারীর জন্য কখনোই অনুমোদন দেয় না একজন রাষ্ট্রপ্রধানক্রে সবক্ষণ সাধারণ জনগণের সাথে মিশতে 
হয়। তাদের লমস্যাসমূহ সমাধান করতে হয়। বিজ্ঞান আমাদের বলছে, একজন মহিলার মালিক রক্রত্যন 
চলাকালীন সময় ভার কতগুলো আচরণপত, মানসিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন দেখা যায়- ফলে হরমোন 
এ পরিবর্তন তাকে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি করবে । বিজ্ঞান আরো বলে যে মহিলাদের পুরুষের 
তুলনায় অধিক কণ্ঠ ও মৌখিক শক্তি রয়েছে এবং পুরুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে কল্মনা করার শক্তি রায়েছে- য়! 
একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ । আর মেয়েদের মৌখিক দক্ষতা তার মাতত্বের জন্য খুবই গুরুত্পু্ণ । 
একজন সহিলা গর্ভবতী হতে পারেন এবং এ সময় তার কয়েকমাসের বিশ্রাগ প্রায়োজন- এ সগয়টিতে রাট 
পন্নিচালনার কী হবেঃ আবার মা হিসেবে সন্তানদের লালন পালন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । তখন যদি একই 
সাথে ছেলেমেয়েদের লালন পালন ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে মহিলাদের তুলনায় 
পুরুষদের জন্যই তা করা অধিকতর সম্ভব-- বাস্তবিক ফ্ার্নণেই । সুতরাং, আমিও সেসব বুদ্ধিজাবাদের অস্তভুক্ত 
যারা বলেন, "মহিলাদের রাষট্রপ্রধান করা উচিত নয়' ৷ কিন্তু এর দ্বারা এটি বুঝায় নয যে, মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে 
অংশ নিতে পারবে না । তাদের মতামত প্রদান ও আইন প্রণয়নে অংশ নেয়ার আইনত অধিকার আছে। 
হোদাইবিয়ার সন্ধির. সময় উম্মে সালমা (রা) রাসূল (সা)- কে সমর্থন ও নির্দেশনা দিয়েছেন যখন সমগ্র মুসলিম 
সম্পৃদায় সমস্যায় ছিল। সুতরাং নিশ্চতভাবেই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে। 

১০. প্রশ্রঃ আমি ভিমলা দালাল ৷ আইনজীবী । যেহেতু ইসলাম মহিলাদের অধিকারের ক্রথা বলে, তাহলে 
ইসলাম কেন তাদেরকে পদায় রাখতে চায় এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা রাখতে চায়? 

ডা. জাকির নায়েক ৪ আমি আগেই অনেকবার বলেছি যে, ইসলাম নারী পূরুযের অব্রাধ মেলামেশায় 
অনুমোদন করে না। পবিত্র কুরআনে ‘হিজাবে'র কথা উল্লেখ আছে। সেখানে নারীদের 'হিজাবে'র কথা বলার 
আগে পুরুষদের হিজাবের কথাও বলা হয়েছে। সূরা নুরের ৩০ নং আয়াতে আছে যে, 'একজন ইমানদারের উচিৎ 
দৃষ্টি অবনত রাখা এবং ভার পবিত্রতা সংরক্ষণ করা।' পরবর্তী আয়াতে আছে, ইমানদার মহিলাদের বলুন, সে 
যেন ভার চোখ অবনত রাখে ৷ পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত সোন্দযঁ প্রদর্শন না 
ক্যরেঁ এবং ওড্রনা দ্বারা মাথা ও বুক ঢেকে রাখে- বাবা, ছেলে এবং স্বামী ছাড়া, হিজাবের বৈশিষ্ট্যগুলো কুরআন 
হাদীসে দেয়া আছে। এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য । ১ম হকুম,- যা পুরুষ এবং মহিলার ক্ষেত্রে জিন্ন। পুরুঘকে নাভী খেকে 
হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হুবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মুখমগুল এবং হাতের কক্জী ছাড়া সমগ্র শরীর ঢেক্কে রাখতে 
হবে। ২য় ছুকুম, মহিলাদের কাপড় এরকম টাইট হওয়া যাবে না যার ফলে দেহন্কাঠামো স্পষ্ট বুঝা যায়। ৩য় 
হুকুম, কাপড় স্বচ্ছ হওয়া-যাবে-না ৪র্থ হুকুম, এরকম. আকর্ষণীয় পোশাক. পরা যাবে.না, যানিপরীত লিঙ্গকে 
আকৃষ্ট করে। ৫ম হুকুম, এরকম পোশাক্ত পরা যাবেনা যা বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য সৃষ্টি করে ৷ ৬ষ্ট এবং সর্বশেষ 
হুকুম হুল, এরকম পোশাক পরা যাবে না; যা অবিশ্বাসীদের পোষাকের সাথে মিলে যায়। এ ছয়টি হল হিজাবের 
বৈশিষ্ট্য বা হুকুম । এখন প্ৰশ্ৰের উত্তরে আসছি-ক্েন ইসলাম পুরুষ এবং মহিলাদের অবাধ মেলামেশায় অনুগ্োদন 
করে না। চলুন, পর্দা আছে এবং পর্দা নেই এমন দুটি সমাজকে বিশ্রেষণ করে দেখি ৷ বর্তমানে যে দেশে সবচেয়ে 
বেশি অপরাধ সংগঠিত হয় সে দেশটি হল যুক্তরাষ্ট্র । এফ. বি, আই (F'BI!] এর ১৯৯০ সালের এক রিপোর্ট সতে 
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"আহলে কিতাবদের যেসব মহিলা বিশ্বাসী এবং সতী, তাদেরকে তোমাদের জন্য বিয়ে করা বৈধ কা 
হায়েছে।" 

ইসলাম এ জন্য অনুমতি দিয়েছে যে, যদি কোন আহলে কিতাবের মহিলা কোন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে 
তার ঘরে আসে, তাহলে তার স্বামীর পরিবার তাকে তার নবীদের ব্যাপারে অপমানজনক কিছু বলবে না বা করবে 
না। কারণ মুসলমানরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সকল নবীর ওপর বিশ্বাস করে। তাই ভাদের সম্প্রদায়ের কোন মহিলা 
যদি আমাদের পরিবারে আসে তবে সে উপহাসের পাত্র হবে না । কিন্তু এর বিপরীতে কোন মুসলিম মহিলা তাদের 
পরিল্বারে যায় ভবে সে উপহাসের পাত্র হবে। সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে আছে । 

“অবিশ্বাসী মহিলাকে ঈমান আনা পর্যন্ত বিয়ে করো না। এমনকি একজন বিশ্বাসী দাসীও অবিশ্বাসী নারীর 
চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাকে আকৃষ্ট করে।" 

সূরা মায়েদার ৭২ নং আয়াতে আছে- 
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“যারা বলে যে, মরিয়ম মেনীর সত্তান খ্রি্ট আল্লাহ্র সন্তান, তারা ব্লাসফেমী করছে, তারা কুফরী করছে।” 

সুতরাং, কুরআন বলছে, আপনি আহলে কিতাবের অনুসারীদের তখনই বিয়ে করতে পারেন যখন তারা 
বিশ্বাস করে না যে, খ্ৰীষ্ট প্রভু অথবা প্রভুর ছেলে এবং বিশ্বাস করে যে, বরং তিনি আল্লাহর দূত । 

১২. প্রশ্নঃ আমি আকিলা। আমার প্রশ্ন ইসলাম কেন মহিলাদের উইল করতে দেয় না- সে বিবাহিত বা 
অবিবাহিত যাই হোক না কেন। 

ডা. জাকির নায়েক $£ ইসলাম পশ্চিমাদের ১৩০০ বছর আগে মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে। 
প্রাপ্তবয়ন্ক যে কোন মহিলা চাই সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন, সম্পদের মালিক হওয়া বা 
পরিত্যাগ করার অধিকার আছে কারো পরামর্শ ছাড়াই । ইসলাম তাকে উইল করার অধিকার দিয়েছে। 

১৩, প্রশ্নঃ আমি রোসান রংওয়ালা । আপনি বলেছেন, ইসলামে নারী-পুরুখ উভয়ই সমানাধিকার পায় । 
তাহলে কেন নার্নীদেরকেও ৪টি বিয়ের অনুমতি দেয়া হল না? পুরুষরা পারলে মহিলারা কী ৪টি বিয়ে করতে 
পারে না? 

ঢা. জাকির নায়েক £ প্রথমত আপনার জানা উচিত, পরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিক যৌনক্ষমতা সম্পন্ন । 
দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষ দৈহিক কৈবিকভাবে একাধিক স্ত্রীর'প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে/কিন্তু/ত্রকজ্জন।ত্রী 
একাধিক স্বামীর চাহিদা সন্তোষজনক ভাবে পুরণ করতে পারে না॥ চিক্কিৎসা বিজ্ঞান বলে যে, মহিলার! 
মানসিকভাবে বিপ্যন্ত থাকে । তাই অধিকাংশ বিবাদ এই সময়ই হয়। যুক্তরাষ্রের মহিলাদের মাঝে পরিচালিত এক 
ক্রাইম রিপোট মতে, সেখানকার বেশির ডাগ মহিলা এ সময়ে বেশী অপরাধ করে থাকে । ফলে একজন স্তর 
একাধিক স্বামী থাকলে তার পক্ষে এড্‌জাস্ট করা কষ্টকর হয়ে দাড়ায় । 


প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার বু 


₹ চিকিৎসা বিজ্ঞান আরো বলে যে, যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে. তবে তার যৌন রোগের ঝুঁকি খুব 
বেশি থাকে, যা একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে হয় না । যদি কোন কোন পুরুষের একাধিক শ্রী থাকে তাহলে 
তাদের সস্তানদের পিতা এবং মাতা সনাক্ত করা খুবই সহজ সাধ্য । অন্যদিকে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে 
আপনি কেবল তার মাকে সনাক্ত করতে পারবেন; বাবাকে সনাক্ত করা মুশকিল হয়ে যাবে । ইসলাম বাবার 
সনাক্তবরণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করে। মনোবিজ্ঞ্রানীরা বলেন, "যদি কোন সন্তান তার 'মা বাবার 
পরিচয় না পায় তাহলে সে চরম মানসিক অশান্তিতে ভোগে । বনহুপতি বিবাহ নিযিদ্ধ করার অনেক কারণ আছে, 
অপরদিকে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতির পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। 

উদাহরণ দেয়া যাক যদি কোন দম্পতির সম্ভান না থাকে ভবে এফজন পুরুযকে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করার 
অনুমতি দেয়া হয়। ধরুন যদি পুরুষ বন্ধ্যা হয়, তবে স্ত্রী একাধিক স্বামী বিয়ে করাতে পারেন? না-পারে না । 
কারণ, কোন ডাক্তারই ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে স্বার্সী বন্ধ্যা । এমন কি শুক্রকীটবাহী নাড়ীচ্ছেদ 
করেও কোন ডাক্তার এটা বলতে পারবে না যে, সে পিতা হতে পারবে ন!। সুতরাং সম্ভানের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ 
থেকেই যায়। অন্যদিকে ধরুন কোন দুর্ঘটনায় স্বামী মারাত্মকভাবে অসুস্থ হল তখন কী স্ত্রী অন্য স্বামী নিতে 
পারবে না? চলুন আমরা ব্যাপারটি ব্যাব্যা করি । যদি স্বামী দুর্ঘটনায় পড়ে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়, সে ভার 
দায়িত্‌ পালন করতে অসমর্থ । 

প্রথমত; অর্থনৈতিক দিক্‌ বিবেচনা করলে- সে তার পরিবার, সন্তান এবং স্ত্রীকে দেখাশোনা করতে পারে না। 
দ্বিতীয়ত, সে তার স্ত্রীকে সস্তুষ্ট করতে নাও পারে। প্রথমটির জন্য ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয়টি 
জন্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে, ট্রীর স্বামীর তুলনায় কমেই সুষ্টি আসে। কিন্তু স্ত্রী যদি চায়, তবে সে তালাক 
নিতে পারে। তালাক নেয়াই উত্তস যদি সে শ্বাস্থ্যবতী হয়। অন্যথায় যদি সে স্বাস্থাবতী না হয় অথবা প্রতিবন্ধী 
হয়, তবে কে তাকে বিয়ে করবে? 

১৪. প্রশ্নঃ আমি সরদার হাকিম । আমার প্রশ্ন, আপনি বলেছেন, যদি কোন মেয়ে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে 
করতে না চায় তাহলে সে ‘না’ বলতে পারে। যেহেতু সে পুরুখদের উপর নিভরশীল ৷ ভারা তাকে খেতে 
দিচ্ছে, দেখাশোনা ক্ররছে। ‘না' বলার পর কী সে নিরাপদে লীবনধারণ করতে পারে৷ 

ডা. জ্বাকির নায়েক £ কেন পারে নাঃ বিয়ের আগ পর্যন্ত তার ভরণপোষণসহ যাবতীয় দায়িতু পালন করা তার 
পিতার ও ভাইদের ক্কাজ। যদি সে 'না' বলে, তবে তার পিতা ও ভাইদের দায়িত্ব বলবৎ থাকবে । সে খুব 
ভালভাবেই 'না' মলতে পারে। 

১৫. প্রশ্নঃ আমি প্রকাশ লাট । বিশ্বাসী লোকদেরকে ডাকার জন্য আমি এ সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাই । 
ইসলাম, হিন্দু, খ্রিক্টানসহ৷সকল ধর্মগ্রছেই অনেক ডাল/বিষয়' রয়েছে কিনু হাজার বছ্রণন্পরেধর্মের। চর্চা 
মানুষ নারীদের বৈষম্যমূলক করে ফেলেছে। কোন ধমহ এর ব্যতিক্রম নয়। আমার প্রশ্ন হল, রই এ যা লিখা 
আছে, বাইবেল, কুরআন অথবা গীতা যাই৷ হোক না কেন, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজে এর চর্চা করাটা 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি চর্চা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে কী লেখা রয়েছে তাতে কী 
বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়? এ বইয়ে কী লেখা আছে, গুঁই বইয়ে কী লেখা আছে তা বলার চেয়ে কী করল্থা 
যেতে পারে সেটা বল! দরকার নয় কী। 


ছা. জাকির নায়েক্ক 3 আপনি উত্তম প্রশ্ব করেছেন-সক্ল ধর্মগ্রন্থই মঙ্গলের ও কল্যাণের কথা বলে, চলুন 
আমরা 'দেখি মানুষ কী চচা করে। আমাদেরকে মৌখিক কথাবার্তার চেয়ে চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হুবে- 
আমিও তাতে একমত । অধিকাংশ মুসলমান কুরআন হাদীসের থেকে অনেক্ক দুরে সরে গিয়েছে। আমরা এখানে 
লোকদেরকে কুরআন-হাদীসের প্রতি মনোযোগী হতে আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশ্রের প্রথম অংশ. যেখানে বলা হয়েছে 
যে, সকল ধ্মগ্রন্থই ভাল কথা বলে তাই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্ককে কথা বলা অনর্থক- আমি আপনার সাথে একমত নই । 
“ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা” বিষ্বয়ক আমি একটি বক্তব্য দিয়েছি। আমি ইললামে লানীর মর্ঘাদ! 
অন্যান্য ধর্মে প্রদত্ত নারীর মর্যাদা এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করেছি এবং আপনি যদি আমার সে বক্তবা শুনে থাকেন, 
তাহলে আপনি নিজেই বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে, কোন ধর্ম নাত্রীকে কি অধিক মর্ঘাদা 
দিঘ্নেছে। এখনকি আপনি যদি একমত হন যে, তত্বীয়ভাবে ইসলাম সবচেয়ে বেশি। অধিকার দিয়েছে, তাহলে 
আমাদেরকে এখন তা অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের কিছু কিছু দিক লোকজন অনুসরণ করছে এবং কিছু কিছু 
দিক করছে লা। যেমন, অনেক দিক দিয়ে কুরআন-হাদীল হতে অনেক দূরে সরে পেলেও সৌদিআরব এখনে| 
ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করছে। আমাদের করণীয় হল, ফৌজদারি শাস্তি বিধানের আইনের ক্ষেত্রে সৌদি 
আরবের বাস্তব উদাহরণ গ্রহণ করতে হবে এবং যদি প্রায়োগযোগ্য হয়, তাহলে তা বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়ন করতে 
হবে ৷ আর অন্য সমাজে যেখানে সামাজিক জীবনে ইসলামী আইনের প্রয়োগ স্নয়েছে, লে সমাজ পর্নীক্ষা করতে 
হবে । যদি তা সৰ্বোত্তম হয়, তাহলে তা অন্যান্য সমাজে বাস্তবায়ন করতে হৃবে। আমরা এখানে এটিই বরুন্মানোর 
জন্য একত্রিত হয়েছি যে, ইসলামের আইন হল সৰ্বোত্তম আইন, যদি আমরা এর যথাযথ অনুসরণ না করি তাবে 
আমরা নিজ্রেরা দোষী- ধর্ম নয় । এজনাই আমরা মানুষকে ডেকেছি, যেন তারা কুরআন-হাদীলকে যথাযথভাবে 
অনুধাবন ফরতে পারে এবং তার অনুশীলন করতে পারে । আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। 

১৬. প্রশ্ন, আমি কামার সাইদ । আপনি বলেছেন, একজন মহিলাকে যদি তার স্বামী ডিভোর্স দেয় তবে 
তার ‘ইদ্দত' পর্যন্ত তার স্বামী তার ভরূপ-পোষণ দেবে। কিন্তু তারপর তার বাবা মা তার ভল্ণ পোষণের 
ব্যবস্থা করবে ৷ কিন্তু যদি ভারা অক্ষম হয় তখন মেয়েটি কী করবে? 

ডা. জাকির নায়েক £ আপনি একটি ভাল প্রশ্ করেছেন যে, যদি কোন মহিলাকে তার স্বামী তালাক দেয় 
তখন স্বামীর দায়িত্ব যে তার স্রীকে ইদ্দত কালান সময় পর্যন্ত ডরণ- পোষণ করবে, যে সময়টা হয় ৩ সমাস বা! তার 
বাচ্চা প্রসর হওয়া পর্যন্ত । এ সময়ের পর তাকে ভরণ- পোষণ করার দায়িত্ব এ মহিলার পিতা বা ভাইয়ের । ঘদি 
তার বাবা বা ভাইদের সে সামর্থ্য না থাকে, তবে তার নিকটাস্মীয়দের উচিত তার দেখাশোনা করা । যদি 
নিকটাতনীয়দেরও সামর্থ্য না থাকে, তবে এ দায়িত্‌ এসে পড়ে মুললিম সমাজের ওপর । তাই আমাদের একটি 
সংগঠন গড়তে হবে এবং যাকাত সংগ্রহ করে এ ধরনের মহিলাদের দেখাশোনা করতে হবে । যদি তাও সম্ভব না 
হয় তবে এটি ইসলামী রাট্রের দায়িত্ব তাদের দেখাশোনা করা- সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে । | 

উল্লেখ্য যে, এ কারণেই ইসলাম স্বামীকে তার স্লরীর প্রাপ্য সোহর আদায় করতে বলেছে, যাতে তাকে এ 
ধরনের করুণ অবস্থায় পড়তে না হুয়। ইসলাম নারীকে স্বাবলম্বী দেখতে চায়, তাই তাকে প্রাপ্য মোহর আদায় 
করার জন্য স্বামীকে নিদেশ দিয়েছে এবং যারা তা আদায় করবে না তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান স্নয়েছে।- 
{অনুবাদক ) 


_অরশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার ২৭১ 


5৭, প্রশ্নঃ আমি সৈয়দ রিয্াজ, ব্যবসায়ী । আপনি ঘা বলেছেন এবং আমি যতটুকু জানি যে, স্থসলামে 
Doo uh Ll oak a inal oLd cb L) E LMa Ll bL Ek 
ক্ষেত্রে | 

EE SE HET HOES EIS. TEE HU CEES TEE 
অনৈতিক অধিকার সমান । সুতরাং কেন সে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান অংশ পাবে মা । যেমন লোকের। 
বলে যে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অর্ধেক পায়। প্রশ্নটির উত্তর পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১১ এনং ১২ নং 
আয়াতে খুজে পাওয়া যায়, তাতে নিদেশনা দেয়া হয়েছে কিভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। এ 
ব্যাপারে কুরআনে বলছে, 

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়ার-) ব্যাপারে নিদেশ দিচ্ছেন- পুত্রের অংশ দুই 
কণ্যার অংশের সমাল হবে, আর যদি শুধু দুয়ের বেশি কন্যা থাকে তবে তারা মৃত ব্যক্তির র্লেখে যাওয়া সম্পত্তির 
দুই তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা থাকে, তবে সে অর্ধেক পাবে। আর পিতামাতা প্রত্যেকে মৃত 
ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্টাংশ পাবে।, আর যদি এঁ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং পিতা মাতাই 
তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ । আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে তাবে 
তার মা পাবে এক ম্ঠাংশ । 

১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, | 

“আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, আর 
যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তাহলে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি হৃতে তোমরা এক চতুথহিশ পানে। আর যদি 
তোমাদের কোন সন্তান না থাকে তবে তোমাদের স্ত্রাগণ তোসগমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে এক চতৃথা 
পাবে। আর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে তবে স্ত্রীরা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অক্টমাংশ পাবে। 
তোমাদের কৃত ওসিয়ত বা ব্রণ আদায় করার পর ।" -সূরা নিসাঃ ১২ 


£ক্ষেপে বলা চলে, অধিকাংশ সময়ে মহিলারা তার পুরুখ সমশ্রেণীর বিপরীতে অর্ধেক পরিমাণ সম্পত্তি পায় 
কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয় । উদাহরণ স্বর্নপ ব্ৰৈপিত্ৰেয় ভাই বোনের ক্ষেত্রে উভয়েই পাবে সমান এক মষ্ঠাংশ, যদি ভার 
আপন ভাই না থাকে । মৃত ব্যক্তির কোন সস্তান না থাকলে তার বাবা মা উভয়েই সমান এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। 
আবার যদি মহিলা সারা যায় এবং ভার কোন সন্তান নেই সেক্ষেত্রে তার স্বামী পাবে অর্ধেক । তার মা পাবে এক 
তৃতীয়াংশ এবং বাবা এক ষষ্ঠাংশ পাবে। এখানে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাগণ তার সমশ্রেণীর পুরুণঘ 
থেকে এমনকি দ্বিপ্তণ সম্পত্তি পায়। যেমন উপরোল্লিখিত ব্যাপারে মাতা মাযার চেয়ে দ্বিগুণ পায়। কিন্তু... আগি 
আপনার সাথে একমত যে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুযের অক পায়'শখন'নারীটি স্ত্রী বাকিন্য।হিলোবে 
উত্তরাধিকার লাভ করে। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে; যেহেতু পুরুষ পরিবারের কর্তা. এবং মারতীয় 
আর্থিক সংস্থা পানের জন্য দায়বন্ধ এবং আল্লাহ্‌ কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না, ভাই তিনি লারীলের তুলনায় 
পুরুযদের অধিক্ষাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশি অংশ দিয়েছেন। অন্যথায় এখানে আমাদেরকে “"ইসলাগে 
পুরুষদের অধিকার" সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হতো । এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি মনে করুন একজন লোক 
এক ছেলে ও এক মেয়ে র্লেখে মারা গেলো এবং মারা মাওয়ার পর তার সম্পত্তি তার ছেলে এবং মেয়ের মধ্য 


yA, ০ বৰশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার 
বন্টন ক্বরা হলো। ভার সম্পন্তির মুল্য যদি দেড় লক্ষ টাক" হয় তাবে ইসলামী শরীয়ার মতে, ত তার ছেলে পাবে ১ 
লক্ষ টাক্কা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা । কিন্তু ছেলে পাওয়া ১ লক্ষ টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ 
এখন সংসারের জনা ভার ব্যয় করতেই হবে- তা হতে পারে ৭০ বা ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা । কিন্তু 
মেয়েটিকে তার পরিবারের জন্য ১ পয়সাও খরচ করতে হবে না। আমার মনে হয় এখন ব্যাপারটি সকলের কাছে 
পরিক্ষার যে, কেন ইসলাম পুরুষকে নারীদের তুলনায় বেশি অংশ দিয়েছে । 

১৮. প্রশ্নঃ আমি বিজয়, মুম্বাই আই আইটির ছাত্র । আমার প্রশ্ন কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুণ্যের অবাধ বিচরণ 
ইসলাম সমর্থন করে না, এটি কী ইসলামে আধুনিকতা নাকি সেকেলে ধারণা? 

ডা. জাকির নায়েক £ 'আধুনিকতা' বলতে যদি আপনি বুল্মান যে আপনার স্ত্রা কিংবা বোলকে আপনি বিক্রয় 
পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করবেন যাতে তারা অন্যদের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায় অথবা আপনি তানে 
দিয়ে 'মড়েলিং' করাবেন, সেক্ষেত্রে আমি বলব ইসলাম (সেকেলে। কারণ */শ্চাত্য সভ্যতা গিডিয়াতে মান্লীদের 
সম্পর্কে বলে যে, তারা মহিলাদের অধিক স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে এবং তারা নারীদের সামাজিক ম্যাদ! 
বাড়িয়েছে । প্রকৃত সত্য হচ্ছে তারা নারীদের মর্যাদা ক্ষুণনুই করেছে। 

পরিসংখ্যান মতে, আমেরিকায় ইউনিভালিটি কিংবা কর্মক্ষেত্রে গমনকারী ৫০% ধর্ষণের শিকার হয়। আপনি 
কী চিন্তা করতে পারেন ৫০% নাগী! কিন্তু কেন? কারণ হল যেখানকার অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুল্নধ অবাধে 
মেলামেশার সুযোগ পায়। এখন আপনার কাছে ঘদি একজন মহিলা ধর্ষিতা হওয়া 'আধুনিক্ষতা' মনে হয় তবে 
সেক্ষেত্রে ইসলাম ‘সেকেলে' । আর যদি আপনি বলেন না তবে ইসলাম অতি আধুনিক । 

১৯, প্রশ্রঃ আমি সুজ্ঞাত । আমার প্রশ্ন মহিলাগণ কী এয়ারহোস্টেসের চাকরি করতে পারবে? কারণ এটি 
শালীন ও অধিক বেতনের চাকরি? 


ঢা, জাকির নায়েক £ আমি আপনার সাথে একমত যে, এটি অধিক বেতনের চাকরি। কিন্তু এটি শালীন 
চাকরি কিনা তা বিশ্লেষণ করতে হবে। এয়ার হোস্টেল হিসেবে সাধারণত এসব মেয়েদের বাছাই করা হয় যান্না 
সুন্দরী । আপনি ক্রখনো অসুন্দরী মোয়ে সেখ্যানে খুঁজে পাবেন না। এবং ভাদেরকে হতে হবে তরুণী গু আকর্ষণীয় । 

তাদেরকে এমন পোষাক পরিধান ক্ষরতে হয় যা সাধারণত ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী । তাদেরকে এমনভাবে 
অঙ্গসজ্জা করতে হবে যাতে যাত্রীরা তাদের দেখে আকৃষ্ট হয়। এয়ার হোস্টেসদের কাজ হচ্ছে তাদের যাত্রীদের 
প্রয়োজন পূরণ, সেখানে অধিকাংশ যাত্রীই হল পুরুষ- এবং সেখানে তাদের মধ্যে নৈকটোর পন্নিবেশ সৃষ্টি হয় । 
অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা অপ্রয়োজনীয়ভানে এয়ার হোস্টরেসদের সাথে আলাপ করে, যদিও এয়ার হোস্টেল তা 
পছন্দ না করে তথাপি তাকে তার কথার উত্তর দিতে হয়, অন্যথায় তার চাকরি চলে যাবার ভয় থাকে । অনেক 
সময় পুরুষ যাত্রীরা বলে “ম্যাডাম অনুগ্রহ ক্করে আমার সিট মেল্ট ব্রেধে দিন।" তখন এয়ার হোস্টেসের ক্কোন 
উপায় থাকে না, তাকে ব্রাধ্য_ হয়ে সিট বেল্ট বেধে দিতে হয়৷ তাহলে এভাব্বে কী ঘটতে যাটচেছঃ.. এখানে 
বিপরীতমুখী দুই লিঙ্গের মধ্যে অস্তরঙ্গতা বালৈকটা সৃষ্টি হচ্ছে। 

অনেক শয়ারলাইন্সে এয়ার হোস্টেসদের মদ সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকে ইসলামে পুরুঘ-মহিলা সবাইকে 
মল সরবল্লাহ বা পান করতে এবং মদের সাথে সম্পর্ক কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর এসকল ক্ষাজের 
জন্যই শুধুমাত্র নারীদেরকে এয়ার হোস্টেল হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। এ বিমানে অনেক পূরুষ কর্মচার| 
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থাকলেও তাদেরকে এসব কাজে ব্যবহার করা হয় না, তারা সাধারণত রান্নার কাজে বাস্ত থাকে। প্লেনে এ ধরনের 
বিপরীতমুখী কাজের ঘটনা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । বিশ্বাস করুন কোন বিমানই মহিল! 
কর্মচারী ছাড়া চলে না। এমনকি ‘সৌদি এয়ারলাইসস"ও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও এটি শ্রেষ্ঠ ইসলামী রাষ্ট্র (সৌদি 
আরব কর্তৃক পরিচালিত হয়। যদিও সৌদি মেয়েরা এয়ার হোস্টেস হয় না ফলে তাদেরকে বাইরে র দেশ হতে 
মহিলা এয়ার হোস্টেল আমদানী করতে হয়। যদিও এটি সৌদি আরবের মত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় 
তবুও তাদের কাছে এর কোন বিকল্প নেই । 

বিমানচালনা এমন একটি পেশা- যেখানে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মহিলা এয়ার হোস্টেস রাখতে হয়! 
বিমান চালনা সংস্থায় এমন কতগ্ডালো নিয়ম আছে যা শুনলে আপনি বিশ্মিত হবেন । উদাহারণস্বরূপ ‘এয়ার ইঁন্ডিয়া' 
ও ‘ইন্ডিয়ান এয়ারলাইল' নিয়ম হচ্ছে, 'এয়ার হোস্টেল নির্বাচিত হওয়ার পর চার বছরের মধ্যে বিয়ে করতে পারবে 
না'। কিছু এয়ারলাইনস এর নিয়ম হল, কোন এয়ার হোস্টেস যদি গর্ভবতী হয় তাবে তার চাকরি শেষ হয়ে যাবে'। 
কল্পনা করুন! কিছু এয়ারলাইন্স বলে 'তোমার অবসর বয়সসীমা ৩৫ বহর! । কিন্তু কেনঃ কারণ তুমি আর তখন 
যথেষ্ট আকর্ষণীয় নও । আপনি কী এটাকে শালীন চাকরি বলবেন? 

২০. স্রশ্নঃ আমি রশীদ শেখ ছাত্র । আমার প্রশ্ন ইসলামে সহশিক্ষার অনুমতি আছে কিনা? 

ঢা, জাকির নায়েক ৪ সহশিক্ষা বলতে যদি আপনি বুঝেন একই স্কুল, কলেজ ও ইউনিভাসিটিতে ছেলে-মেয়ে 
একই সাথে পড়া, তবে প্রথমতঃ আসুন আমরা যেখানে সহশিক্ষা চালু আছে অথাৎ ছেলে এবং মেয়ে একই স্কালে 
পড়াশুনা করে এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশ্লেষণ করি। গত বছর সহ শিক্ষা ও একক শিক্ষা দানকারী স্কুলের ওপর 
জরিপের পর-The world this week ‘লাগক একটি রিপোর্ট যুক্তরাজ্যের স্কুলস্থলো এবং জরিপকারীরা 
বলেছেন একক শিক্ষা দানকারী স্কুলগুলো ও সহশিক্ষা দানকারী স্কুলগুলো থেকে অনেক ভাল । যখন শিক্ষকদের 
সাক্ষাতকার নেয়া হলো তখন তারা বললেন, “একক শিক্ষাদানকারী স্কুলগুলোর ছাত্ররা সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের 
ছাত্রদের থেকে পড়ালেখায় অনেক মনোযোগী । কিন্তু ছাত্ররা জানান তারা সহ্শিক্ষাই পছন্দ করে এবং আপনারা 
নিশ্চয়ই জানেন যে, এর কারণ কী? জরিপে স্পষ্টত দেখা যায় যে, সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা একটি 
উল্লেখযোগ্য সময় নিপনীত লিঙ্গের নিকট জনপ্রিয় হওয়ার জন্য ব্যয় করে। 

অধিকন্তু পড়াশুনায় মনোযোগী না হলে ক্লাসে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তাতনা খুব স্মার্টভাৱে 
শিক্ষকদেশ্ব প্রশ্বের উত্তর দেয় । তারা স্কুলে পড়ালুনা করার চেয়ে ডেটিংয়ে অধিক সময় ব্যয় করে। জরিপের দেখা 
যায় যে, যুক্তরাজ্য সরকার অধিকহারে একক শিক্ষা দানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছে । একক আমেরিকান 
রিপোর্টে বলা হয়েছে? মেয়েরা স্কুলে শিক্ষকদের কাছ" পেকে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ক্লাসমেটদের কাছ থেকে নিযিদ্ধ 
যৌন শিক্ষা ৰা কৌশল শিখতে বেশী সময় ব্যয় করে। ভারতেও এমন ঘটনা ঘটছে কম। বা'বেশি হারে 
অহ্রহতানে। 

চলুন, আমরা এবার সহশিক্ষা দানকারী ক্ষলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণে আসি । এ রিপোর্টে 
স্কুল সম্পর্ককে যেসব কাজের কথা বলা হয়েছে সেণ্ডালো কালেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও তীব্র হারে দেখা যায় । 
১৯৮০ সালের ১৭মার্চ “নিউজ উইক" এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী পরিমাণে যৌন 


আক্রমণ হচ্ছে নারীদের ওপর । আমি এ রিপোটের পূরো উল্লেখ করতে পারব না, কারণ সময় সীমিত, কিনু প্রধান 
লেকচার সমগ্র - ১৮ (ক) 
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দিক হল, “প্রফেসর এবং লেকচার্রার্রা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল গ্রেড প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে যৌন হয়রানি কারে, 
ফলে শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ কমে যায় এবং শিক্ষার মানও নিচে নেমে যায়। গত বছর একটি দূর্ঘটনা 
পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে- আমি কলেজটির নাম ভুলে গেছি, যেখানে একটি মেয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য 
দিবালোকে ৪/৫ জন ছাত্র কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। গত ২৬ আগষ্ট টাইমস অব ইন্ডিয়া' প্রকাশিত রিপোর্ট- যেটি 
' ‘নিউইয়র্ক টাইমস' এ প্রকাশিত হয়েছে- এতে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ল কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মোয়োদের 
২৫% ধর্মিতা হয় । 

আমার মূল প্রশ্ন হলো- আপনি কী আপনার সন্তানকে স্কুল-কলেজে পাঠাবেন পড়াশুনার জন্য নাকি যৌন 
কৌশল শেখার জন্য নাকি যৌন হয়রানীর শিক্কার হওয়ার জলাঃ যদি প্রথমটি হয় তবে আমি আপনাকে উপদেশ 
দেব সহশিক্ষায় ভর্তি না করানোর জন্য আর যদি পরেরটি হয় তবে আপনিই ভাল বুঝবেন আপনি কী করবেন । 


২১. প্রশ্রঃ আমার শ্রশ্ব, কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যা করার মত করতজ্জন মহিলা বর্তমানে আছেন এবং 
পুরুষদের তুলনায় তাদের সংখ্যা কত শতাংশ? 

ডা. জাকির নায়েক £ আপনি একটি অতি গুরুত্পূর্ণ প্রশ্ব করেছেন । হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সমকালীন 
এমন অনেন্ক মহিলা সাহসী ছিলেন যারা শুধু হাদীস ব্যাখ্যাই করতেন না তারা সেগুলো মুখসহ্ুও রাখতেন । হযরত 
আয়েশা (রাঃ) নিজে ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রধান কথা হল বর্তমানে কতজন নারী “আলেম' 
আছেন? এবং আপনি তার শতকরা হার জানতে চেয়েছেন। মুদ্বাইতে অনেক্ধ মহিলা আলেমা স্নায়েছেন এবং অনেক 
মুসলিম সংগঠনগুড রয়েছে এমনকি দারুল উলুম নদওয়াতেণ্ড। অন্যান্য জায়গাতে যেসন মুম্বাইর 
‘ইুসলাহ-উল-বানাত’ এ অনেক মুসলিম সংগঠন রয়েছে যারা নারী আলেম তৈরী করেন। ঘদিও আমি তাদের 
শতকরা হার জানিনা তবে জানি সংখ্যায় তারা শত শত । 

২২, প্রশ্বঃ আমি জেনিফার । আমার প্রশ্ন শুধুসাত্র স্বাখীই কী স্রীকে ‘তিন তালাক’ বলতে পারে? যদি 
কোন নারী তালাক বা *ডিডো্স' নিতে চান তবে তাকে কী করতে হবে? 

ডা. জাকির নায়েক ৪ একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে কিন্তু একজন নারীও কী তার স্বামীকে 
ভালাক দিতে পারে? এর উত্তর হচ্ছে একজন মহিলা তালাক দিতে পারে না, কারণ 'তালাক' আরবি শব্দটি 
‘ডিভোর্স' অর্থে ব্যবহার করা হয়- যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিতে পারে, স্ত্রী তার স্বামীকে দিতে পারবে না। ইসলামে 
তালাক পাচ ধরনের হয়। 

প্রথমটি £ এ চুক্তির মাধ্যমে স্বাশী-স্রী একে অন্যকে বলবে, আমরা আর একসাথে ঘর করতে পারবনা চলো, 
আমরা একে অন্যকে ছেড়ে দেই । 

দ্বিতীয়টি £ স্বামীর একক ইচ্ছায় একেই তালার বলে; যেখানে স্বামীকে তার. সীর প্রাপ্য মোহর পরিশোধ 
করতে হবে এবং শ্রী কর্তৃক স্বাস্রীকে প্রদেয়'সকল উপহারও ফিরিয়ে'দিতে হবে। 

ততীয়টিঃ স্রীর একক ইচ্ছায় । মঘদি সে তার বিয়ের চুক্তিতে এটি উল্লেখ করে থাকে। যদি সে তার 
নিকাহ্‌নামায় এটি উল্লেখ করে তবে এককভাবে স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারবে- এটাকে 'ইসমা' বলা হয়। আরি 
কখনোই কাউকে শ্রী কর্তৃক স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার পদ্ধতি ইসমা সম্পর্ককে বলতে শুনিনি । 


লেন্কচার সমগ্র - ১৮ (খ) 
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চতুর্ঘ $ যদি স্বামী তার সাথে খারাপ আচরণ করে অথবা তাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বন্দযত করে, তখন ভার 
'কাজজীর' কাছে যাওয়ার অধিকার আছে এবং বিয়ে বাতিল ক্বরার আবেদন করতে পারব্ে। একে 
“নিকাই-ই-ফাসেক" বলা হয়। তখন ক্রাজী ভার ইচ্ছানুযায়ী স্বামীকে তার পুরো মোহর অথল্া মোহরের 
অংশবিশেষ পরিশোধ করতে নিদেশ দিবে। পঞ্চম ও সর্বশেখটি- এক্ষেত্রে যদিও স্বামী লব দিক খেকে ভাল হয় 
এবং তার সম্পর্কে স্ত্রীর কোন প্রকার অভিযোগ না থাকে কিন্তু তার ব্যক্তিগত কারণে স্বামীকে পছন্দ কবরে না- 
তখন সে তাকে তালাক্ক দেয়ার জন্য স্বাধীকে অনুরোধ করতে পারে আর এটাই হল 'খোলা'। কিন্তু এটা 
দুঃখজনক হলেও সত্য, লান্নী যে স্বামীকে ভালাক দেয়ার এ পন্ধতিগ্রালো প্রহণ করতে পারে সে কথা কেউ বালে 
লা। কিছু আলেম-ওলামা আছেন যারা এ পাচ ধরনের তালাক ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করেন; কিন্তু ব্যাপক অখেঁ 
ইসলামে তালাক পাচ ধরনের । 

২৩. ভ্রশ্বঃ ইসলামে নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি কেন? 

ডা. জাকির নায়েক $£ কুরআন এবং হাদীসে এমন কোন বক্তব্য নেই যা মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে 
বিরত রাখে । কিছু লোক একটি নিদিষ্ট হাদীস উল্লেখ করে বলেন যে, মোহাম্মদ (সা) বালেছেন-“মহিলাদের জন্য 
মসজিদ হতে বাড়ীতে নামায পড়া উত্তম এবং তার ঘরে নামায পড়ার চেয়ে ভার ঘরের অভ্যস্তরের কক্ষে নামায 
পঢ়া বেশি উত্তম ৷" 

এঁসব লোকেরা শুধুমাত্র অন্য সকল উৎস বাদ দিয়ে একটি উৎস ধরে। আপনাকে এ হাদীসের প্রেক্ষাপট 
বুঝতে হৃবে। মোহাম্মদ (সা) বলেছেন যে, “মসজিদে পিয়ে জামায়াতে নামায পড়া একাকী পড়ার চেয়ে ২৭ গুণ 
বেশি স্বয়াবের কাজ ।" তখন একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর নবী! "আমাদের শিশু বাচ্চা রয়েছে, 
আমাদের সাংসারিক কাজ করতে হয়... সুতরাং কিভাবে আমরা মসজিদে যাব? এর উত্তরে নবী (সা)-বললেন যদি 
কোন মহিলা ঘরে নামায পড়ে তবে এটা ভার জন্য মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম; ঘরে নামায পড়ার চেয়ে 
ভার নিবিড় কক্ষে নামায় পড়া আরো উত্তম ৷” যদি তার বাচ্ছা থাকে অথবা তাব্র কোন সমস্যা থাকে তবে ঘারে 
লামায় আদায় করলেও সমান সওয়াব পাবে। এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো মসজিদে প্রবেশের ক্ষেযে 
মহিলাদের নিষেধ করে না। এরকম একটি হাদীস হল- “আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা মহিলা তাদেরকে তোমরা 
মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা দিও না।” 

অন্য এক হাদীসে এসেছে- “নবী করিম (সা) স্বামীদের আদেশ দিয়েছেন যদি তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে 
যেতে চায়, তবে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।” আরো ক্রতগুলো হাদীস আছে আমি এসবের বিস্তারিত 
ব্যাখ্যায় যেতে চাই না । কিন্তু ইসলাম নারীকে মসজিদে য্যওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেখানে তার জন্য পৃথক 
ও পৰ্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকতে হিবে-কারণ ইসলাম নারী-পুরুমের অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী! নয় ইসলাম 
নারী- পুরুষদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়? ইসলাম যদি মসজিদে এরকম করার সুযোগ. দেয় তরে এখানেও 
ভাই ঘটবে যা সচরাচর অন্য ধর্মীয় স্থানে ঘটে- এতে পুরুষরা নামায পড়ার জন্য নয় তাদেরকে বরং তাদেরকে 
টিজিং ও ক্ূনজর দেয়ার জন্য অধিক হারে মসজিদে আসবে, তাই ইসলাম বিপরীত লিঙ্গের অবাধ মেলামেশায় 
বিশ্বাসী নয়। মসজিদে পর্যাপ্ত আলাদা আলাদা প্রবেশ দ্বার থাকতে হবে, মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা ওডুর 
ব্যবস্থা থাকতে হবে । মহিলাদের এবং পুর্ুখদের আলাদাভাবে দাড়ানোর জায়গা হবে এবং মহিলাগণ পুরুষদের 
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পেছনের ক্রাতারে দাড়াতে হবে- কেননা যদি পূরু্ঘরা মহিলাদের পেছনে দাড়ায় তবে সেখানে রাজে একটি 
পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের নামাযে মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটবে । ইসলামের বিধানানু্যায়ী 
নামাযে কাঁধ মিলিয়ে কাধে দাড়াতে হয়- সেক্ষেত্রে ডাক্তারগণ বলেন যে, মহিলাদের দেহে সাধারণত পুরুষদের 
চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকে, সেক্ষেত্রে যদি আপনার পাশে কোন মহিলা দাড়ায়, আপনি উন্দতা ও 
কোমলতা অনুভৱ করবেন তখন আপনি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে স্বভাবতই নারীটির প্রতি 
সনোনিবেশ করবেন। আর এজন্যই নারীদেরকে পুরুষদের পাশে না দাড়িয়ে তাদের পিছনে আলাদাভাবে 
দাড়ানোর কথা বলেছে আপনি যদি সৌদি যান, সেখানে দেখবেন মহিলারা মসজিদে নামায পড়ছে, এমন কি 
আমেরিকাতেও্ড নারীরা মসজিদে যায়। কেবল ভারত ও অন্য কতিপয় রাষ্ট্রে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে 
বিরত রাখে ৷ আপনি মক্কার মলজিলে হারায়ে বা মদীনার মসজিদে নববীতে গেলে দেখবেন মহিলারা মসজিদে 
এসে নামায পড়ছে । কিনু আলহামদুলিল্লাহ্‌ ভারতের কোন কোন মসজিদে এমনকি মুস্বাইয়েরও কিছু মসজিদে 
এখন নারীদের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আগি আশা করব এরকমডাবে অন্যান্য মসজিদেও এ ব্যবস্থা চালু হবে। 

২৪. প্রশ্নঃ আমার প্রশ্ন আজকের এ সম্মেলনটি “ইসলামে নারীর অধিকার" এর ওপর, কিন্তু মঞ্চে 
একজনও নারী আলোচক কেন নেই? কেন শুধু পুরুঘ? যদি ব্যাপারটি এরকম হয় যে, এটি এখানকার মহিলা 
শ্রোতাদের সন্তুষ্ট না করে তবে কাদের জন্য এ সম্মেলন? 

ডা. জাকির নায়েক £ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মঞ্চে একজনও নারী আলোচক নেই । আপনাকে ব্রলছি 
প্রতি শুক্রবার আমাদের সংগঠনের (IRE) কর্মসূচিতে মহিলা আলোচক থাকেন, যেখানে তারা আলোচনা করেন। 
এখানে আমি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করছি। আমি একজন পুরুষ আলহামদুলিল্লাহ, আজকের প্রধান অতিথি এবং 
এ অনুষ্ঠান সমন্বয়কারীসহ্‌ সকলেই পুরুষ ৷ এখানে আরো কর্মসূচি হবে যেখানে প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথিসহ 
সকলেই মহিলা থাকবে৷ ইনশাআল্লাহ্‌ এরকম অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদেরকে নিমন্ত্রণ করব । 

২৫. প্রশ্নঃ স্বামী যদি দিতীয় বিবাহ্‌ করতে চায় তাকে কী তার প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে? 

ডা. জাকির নায়েক $ এটি স্বামীর জন্য জরুরী নয় যে, দ্বিতীয় বিয়ে করতে হলে তার প্রথম শ্রীল কাছ থেকে 
অনুমতি নিতে হবে- কেননা কুরআনে রয়েছে- “তুমি একাধিক বিয়ে করতে পারবে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীদের 
মধ্যে (পূর্ণাঙ্গভাবে) ন্যায়বিচার করতে পারো" 

তবে এটি অবশ্যই উত্তম যে, দ্বিতীয় বিয়ে করার আগে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়া এবং তার দ্বিভীয় বিয়ের 
আগে স্রীকে জানানো তার কর্তব্য- কেননা ইসলাম বলে৷ “যদি তোমার একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তোমাকে 
অবশ্যই তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে হৱে।" 

কিনু খদি প্রথম স্ত্রী অনুমতি দেয়, তবে স্বামী ও তার দুই ট্রীর মধ্যে অস্তরঙ্গতা বিরাজ করবে। কিনু এটি 
জরুন্নী নয়, তবে যদি বিয়ের চুক্তিতে এটি উল্লেখ থাকে তবে তাকে অবশ্যই অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে হুবে। 
যদি এমন চুক্তি থাকে “তুমি স্ত্রী থাকাকালীন আমি কাউকে বিয়ে করব না।” কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক 
নয় বল্লং ভাল । 
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২৬. প্রশ্নঃ আমি ইয়ার হোসাইন । আমার প্রশ্ন ইসলাম যখন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী 
নয়, তবে কিভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে যুদ্ধ করত? 

ডা. জাকির নায়েক £$ আপনি প্রশ্ব করেছেন যে, ঘদি ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলাযেশায় বিশ্বাস না 
করে, তবে কিভাবে তারা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে কাজ করেছে? আপনি যদি আমার ক্ষথা ভালোভাবে শুনে 
থাকেন, আমি সেখানে বলেছিলাম “এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা পর্দা রক্ষা করত, তবে সেখালে কিছুটা ছাড় দেয়া 
হয়েছে।" 

আপনি যদি ‘সহীহ বোখারী" পড়ে থাকেন, সেখানে রয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু 
স্বাভাবিক সময় তাদের পা ঢাকা থাকত । সুভরাং এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্ে 
সহিলাদের ঘোড়ায় চড়ারও নজির রয়েছে, তখন তাদের খালি লা দেখা যেত ৷ সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম পদার 
ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিয়েছে তবে এর মানে এ নয় যে, ইসলাম তাদের মধ্য অবাধ মেলামেশার অনুমতি দিয়েছে- 
যেরকম দেখা যায়, আমেরিকার সৈল্যবাহিনীতে; বরং তারা ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী পোশাক বজায় রেখে 
চলত । 

২৭. প্রশ্নঃ আমি মোহাগ্মদ আসলাম গাজী ৷ আমার প্রশ্ন, ভিডিও ফিলা, নাচ-গান, ম্যাগাজিন ও সহু-শিক্ষা 
প্রভৃতি সংস্কৃতির কারণে বর্তমান সময়ে যৌন অরাজকতা ভয়ংকরভডাবে বৃদ্ধি পেয়েছে- সুতরাং এ অবস্থায় 
আমাদের সন্তানদেরকে বিশেষত মেয়েদেরকে কী.বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করার ব্যাপার 
আমরা তাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি? 

ডা. জাকির নায়েক £ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বর্তমানে যৌনতা ভিত্তিক অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। সুতরাং 
এক্ষেত্রে কী সন্তানদের বিশেষত মেয়েদের তাদের নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করার ওপর অনুমতি দেয়া যায়? উত্তরে 
ব্লব- আমি আপনাকে বলছি, পিতামাতা নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে এমন পরামর্শ দিতে পারে যে, কোথায় বা 
কাকে কার সাথে বিয়ে হবে তারা বিয়ে করবে কিন্তু 'তারা কোন বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না আপনি 
কী নিশ্চিত বলতে পারেন যে, পিতামাতার পছন্দ সবসময়ই সঠিক হবে? সুতরাং ইসলাম অনুমতি দিয়েছে যে, 
পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিয়ের ব্যাপারে দিককনিদেশনা বা পরামর্শ দিতে পারবে, কিন্তু তারা কোনরূপ বাধ্য 
করতে পারবে না, কারণ এটি নিশ্চিত যে, অবশেষে স্বামীর সাথে তার কন্যাকেই থাকতে হবে পিতা-মাতাকে 
নয়। 

২৮, প্রশ্নঃ আমি মিসেস রাজিয়া খান, আমার প্রশ্ন, ‘মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' অনুযায়ী কেবল পিতাই 
তার সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক- কিন্তু কেন? 

ডা. জাকির নায়েক 3 ইসলাম শুধুমাত্র পিতাকেই "সন্তানের অভিভাবকের দায়িতৃ/দিয়েছে কথাটি ভুল । 
ইসলামী শরীয়া মতে, জীবনের প্রথম দিকে অথাৎ মোটাগুটি ৭ বছর বয়স পর্যন্ত অথবা ৭ বছরের ক্রম বয়সের 
সময় সস্ভতানের অভিভাবকত্ব মায়ের হাতেই থাকে, কারণ এ সময়ে মায়েরা সস্তানদের/প্রতি পিতার চেয়ে বেশি 
দায়িত্বশীল থাকেন । তারপর অভিভাবকত্‌ পিতার উপর আসে সন্তান উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তখন এটা তার 
স্বাধীন ইচ্ছা যে, সে ক্ষার কাছে থাকবে । সে পিতা মাতা যার কাছে ইচ্ছা থাকতে পারবে । কিন্তু এ সময়ের মধ্যে 
তাকে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সেরা-শুশ্রুঘা ও তাদের জন্য দোয়া করতে 
হ্‌বে। 
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মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব শেখ আবদুল বারী আওয়াস আস-সূবাইতি জুম'আর খুতবায় 
মুসলমানদেরকে খোদডীতির উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ইসলাম নারীকে দুনিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে পাঠিয়েছেন 
সেটা হল মাতৃত্বের মিশন । আল্লাহ্‌ নারীকে এ মিশনের জন্য প্রস্তুত করে তাকে দয়া ও নারী, ধৈর্য ও আবেগ 
দান করেছেন। 

নারী সন্তানের জন্য সকলের চেয়ে অধিক স্রেহ্শীলা। নারী বিদ্যালয়, তাকে তৈরি করলে সব্োত্তম জাতি তৈরি 
ফরা হয়। নারী হল লালনস্থল; পিতা ও সন্তান যখন ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও অসুস্থ হয় তখন সে কষ্ট স্বীকার করে; নারী 
হচ্ছে শিক্ষিকা, চিকিৎসক ও বন্ধু, সে সন্তানের ব্যথা নিরাযয়কারী ও আশার ভাণ্যার । শিশু-সস্তানের কোন 
প্রায়োজনে তার মাতা ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী নেই, তার কোন ক্ষতি হলে মাতা ছাড়া তার দুঃখ দূর করার 
আর কেউ নেই । দুনিয়াতে মাতার স্থান অধিকার কর্নার মত কেউ কি আছে? এমন কি পিডাও তা পারে না, বরং 
শত শত পুরুষ সাতার কোন কিছুর অভাব পূরণ করতে পারে না। 

মাতার জন্য তাই মাতৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য কাজ হচ্ছে প্রতারণার মত কারণ তা তার সন্তানদেরকে তার থেকে 
বিচ্ছিন্ন কারে, তাদের এক্য বিনষ্ট করে এবং পারিবারিক আবরণ ভঙ্গে দেয় । যারা নারীকে ঘরের বাইরে নেয়ার 
দাবি জানায় এবং বলে যে, সে হল সমাজের অর্ধেক, তাদের একথা দ্বারা মাতত্বের মিশন সম্বান্দে তাদের অস্তরতা. 
প্রতীয়মান হয়; তারা তাকে শিঙ্কর্মা, অলস মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে সংঘাম, ধৈর্য, পরীক্ষা, রাত 
জাগরণ, আত্মত্যাগ, শ্রম ও শান্তুনার প্রতীক । 

নারী সম্পূর্ণ দিনে তার রাজত্বে তথা গৃহে সামান্যতম অবসর সময় পায় মা; নির্দেশনা, শান্তনা ও সূক্ষ্ম লালন 
পালনে সে সর্বক্ষণ সম্তভানদের সাথে থাকে এবং স্বামীর সাখে আত্তরিকতা, ভালবালা ও যতু উপভোগ করে। শিশুর 
লালন-পালনে মনোনিবেশকারী মহিলা গৃহের কর্তব্যসমূহ পালনকালে সামান্য সময় পায়। কোন শিশু অসুস্থ হয়, 
কন্যা কিছু চায়, ছেলের পড়া দেখিয়ে দেয়া । এভাবে দিন কেটে যায় বরং ভার (মাতার) নিজের কাজের কিছু 
বাক্ষী থেকে যায় । 

লোকেরা বলে ঘরের চাকর এসব কাজ করে। এটা ডুল ধারণা; যে শিশু দাসীদের লালন-পালনে বড় হয় সে 
তাদের বৈশিষ্ট্য পায়, অভ্যাস অর্জন করে এবং তার আদর্শে প্রভাবিত হয়, অনেক বিষয়ে তার প্রভাব পড়ে। 
দাসদাসী কখনো প্রাকৃতিক সাতার স্থান কখন পূরণ করতে পারে না। শিলু কোথায় দয়া, মহানুভবতা ও স্সেহ 
পাবে? পুরুষ অনুপস্থিত থাকলেও মহিলা সঠিক পথে চললে সংসার সঠিক থাকে । নারীর শত্রুরা তাকে গৃহ. ও পদা 
থেকে বাইরে আনার.দাবি জানায় যাতে তার চরিত্র নষ্ট করে, মর্যাদা ধ্বংস করে এবং সে অশ্মীলতায় নিম্নঞ্জিত 
হয়। এটা ভ্রান্ত ও পতনশীল দাবি: নারীর'শারীরিক পঠন কখনো পুরুষের শারীরিকগঠনৈর অনুন্ূপ'নয়। 

আল্লাহ্‌ পুরুষ ও নানীকে তাদের প্রতোককে একে অপর, থেকে ভিন্ন শক্তিও সাম দিয়ে-সৃষ্টি করেছেন, 
প্রত্যেকের গঠন তার উপর অর্পিত কাজের জন্য উপযোগী; এর দ্বারা তাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়; সুতরাং একে 
অপর পেকে স্বনির্ভর নয় এবং একে অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারেনা, যদি চলতে চায় জীবনের স্পন্দন তখন 
থেমে যায়। যদি তাদের একজন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে অথবা অনোর কাজ 'ব্যরাতে 
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চেষ্টা করে তবে সমাজে অরাজকতা দেখা দেয়, বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং মানুষ অশাস্তি ও সমস্যায় পতিত 
হয়। 

নারীকে পুরুষের কাজ করতে বাধ্য করা হলে তা তাকে বিনষ্ট করে, ভার বন্ধন ছিন্ন করে এবং সমাজকে 
ধনংল কবরে ৷ তার এমন লোকের কাছে থাকা দরকার যে ভার ব্যথা লাঘব করবে এবং তার দুঃখ-কষ্ট মুছে দিবে; 
সে যা না দেয় তার অভাব বোধ করবে । নারীর লালন-পালনের পেশা পুরুষের পেশার চেয়ে বেশি কোন অংশে 
কম নয় বরং অধিক গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ, কারণ সে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, বুকের দুধ পান করানো ও দেখাশুনার 
কাজসহ যাবতীয় কাজ করে এবং এতে পিতার চেয়ে মাতার সাথে সম্ভানদের সংযুক্তি ও প্রভাব বেশি হয়। ফলে 
মাতার পক্ষে সম্ভানদেরকে তার ইচ্ছা মত গড়ে তোলা স্ন নয়। 

বর্তমান যুগের নারী তার ঘর পরিত্যাগ করেছে এবং এর ফলে সভ্য সমাজ ঘরের পেশ! ও মাতৃত্বের দায়িতবকে 
হারিয়েছে; শিশু পালনের ভূমিকা ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় মাতার থেকে দূরে শিশুর লালন 
পালনের বিপদের ও অকল্যাণের বিষয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

বস্তুণত লাভের আশায় নারীকে পুরুষের সাথে কাজে নামালো হল একটি মোহ, ভুল ধারণা ও বোকামী; 
কেননা নারী যদি তার ঘরে থাকে তবে তা তার সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও যোগাযোগেত ব্যয় কমাতে 
সাহায্য করে৷ সন্তানরা যখন কাজ বা পড়ালেখা থেকে এসে দেখে যে মাতা তাদের অপেক্ষায় আছে তখন তাদের 
সে খুশী কী কেউ অনুভব করতে পারে? তাদেরকে দেখার আগ্রহে মাতার আবেগ পূর্ণ থাকে । নারী তার ঘরের 
কাজ করলে দাসীদের জন্য কষ্টকর প্রস্তুতকরণ থেকে সমাজ বাচতে পারে, কারণ এ ক্ষেত্রে মাতা তার শিশুকে 
প্রাকৃতিক দুধ পান করাবে এবং এতে সন্তান স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা ও রোগ-ব্যাধি থেকে প্রতিরক্ষা লাভ করবে। 
এভাবে পরিবারে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত খরচ বেচে যায় । যে ব্যক্তি মনে করে যে, 
শিশুর লালন-পালনে মনোনিবেশকারী মুসলমান মহিলা সমাজের জন্য উৎপাদনশীল নয়, সে জীবিত মানব সম্পদ 
হারানোর দাবি ও আহ্বান জানায়; যে সম্পদ লোকসানমূলক কারবারের ফলে কোন মূল্য আনতে পারে না, ভার 
পেছন খেকে পুরুষরা স্বল্প মুনাফা ও অনুল্লপেখযোগ্য বস্তু অর্জন করে। 

পাশ্চাত্যে নারীরা তাদের নিজের ও তাদের অবস্থার ব্যাপারে প্রতারিত হয়ে বলে যে, ভারা বাধ্য হয়ে 
কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বেরিয়ে গেছে, বস্তুবাদী সমাজের পুরুধরা তাকে প্রত্যাখ্যান ও উচ্চ মর্যাদা প্রদানে 
অদ্বীকার করার পর বলপূৰ্বক অপছন্দনীয় কাজে বাধ্য করা হলেও সে তা স্বীকার করে না) কিন্তু ইসলামে তার 
পিতা, স্বামী, সম্তান-সম্ভতি ও ভাই-বোনদের উপর ব্যয় ভার বহনের আদেশ দিয়ে নানীর মর্যাদা সংরক্ষিত 
রয়েছে । 

পাশ্চাতো নারী নিজের, ক্ষুধা/নিবারণের' উদ্দেশ্যে এক মুঠো খাবার সন্ধানে, ঘর ছাড়ছে, কিনতু ইসলাসনপ্রনির 
আত্মা ও চিন্তা, বুদ্ধি ও অন্তর ঘ্বারা যুবক ও যুবতীদের প্রাকৃতিক বর্ঘনের লালন চ্েত্রকে বুদ্ধিমান বানায়।। যন্তু তৈরি 
করার জন্য নারীর বাইরে বের হওয়া, না'অগ্রগতি তৈরি করা ও ঘরের বিদ্যালয়ে উন্নয়ন কোনটি আগে আসে? 
মানুষের যতন নেয়ার চেয়ে কী যন্ত্রের যতু নেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম? মানব উন্নয়নের চেয়ে কী বস্তুর উন্নয়ন 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ 


hie প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার 


₹ আমরা আলেম, সংস্কারক ও শিক্ষকদেরকে তাদের কর্তব্য মনে করিয়ে দিই যে, তাদের কর্তব্য হল নারীকে 
এমন শিক্ষা দেয়া যাতে সে তার বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহ্‌ ও তার ধর্মে 
বিশ্বাসী ঈমানদার বংশধর জনু দেয় যারা তাদের অধিকার ও কর্তব্যাবলী সম্বন্ধে জানে। আল্লাহ্‌ বলেন - 


BEEN LN SIG BES FAB of CG 
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগি থেকে বাচাও যার ইন্ধন 
হবে মানুষ ও পাথর" -সূরা তাহ্নীম £ ৬। মহানবী (সা) বলেছেন, “তোমাদের সবাই রক্ষক এবং তোমাদের 
প্রত্যেককে তার দায়িতু সম্বন্ধে প্রশ্ব করা হবে” 
লাক্বীর্ অধিকার 


মসজিদুল হারামের ইমা ও খতীব এবং সৌদী মজলিসে শূরার সদস্য ডঃ ছালেহ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবানে 
হোমাইদ জুমা'আর খুতবায় মুলল্লিদের খোদাভীতির উপদেশ দিয়ে পরম শক্তিশালী আল্লাহ্‌র অসম্তুষ্টি সম্পর্কে 
হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন গুণাহ্‌ ধ্বংস ডেকে আনে। 

ইসলাযের বিধান নারীর প্রতি দয়ালু, নারীর অধিকার রক্ষাকারী মর্যাদা প্রদানকারী এবং তার নারীত্বের 
রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে সর্বকালেই চালু থাকবে । এই বিধান মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক । এ 
অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও শ্রমিকদের অধিকার এবং এ অধিকার হচ্ছে অনেক । 

সত্য আলোচনার জন্য প্রয়োজন আলোচনাকারী বিনয়, সে প্রতিরক্ষার মাধ্যমে কথা বলবে না, নিজের বিষয়ে, 
অভিযোগের সুরে কথা বলবে না; অথবা এমন কথাও নয় যে, বিচ্যুতি ও কৃত অত্যাচার প্রহণ করার জন্য জোর 
করা হয়- এরসপ হল জাহেলী যুগের রীতি । বরং এমনভাবে আলোচনা করতে হাবে যেন সেটা সমসাময়িক বিষয় 
দর্শক ও শ্রোতা ইসলামের ইতিহাসে নাযীদের মধ্যে একজন সম্মানিত মহিলার জীবন থেকে নারী অধিকার ও এর 
সঠিকতা দেখতে পারে; উক্ত মহিলা (হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা-রাঃ) মুসলমান মহিলার অধিকারের অধিকারী 
ছিলেন এবং তা উপভোগ করেছেন; সে জীবনী ছিল অন্যকে কথা বলার সময় বিশ্বাসী এবং লেখায় সত্য ইতিহাস; 
এই জীবনী ও চলার পথে ইসলামের এসব সত্যিকার, সজীব ও জীবনের অধিন্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল । আল্লাহ্‌ তায়ালা 
শ্বলেল - 
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"স্ত্রীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। আর 
নারীদের উপর পুরুখদের শ্রেষ্ঠত্‌ রয়েছে" -সূরা বান্ধারাঃ ২২৮ । 

অতীত বা বর্তমানকালে এই সুবিচারের মত অধিক সঠিক ও সূক্ধ শ্যায়বিচার কখনো আসেনি আসরেও না। 

এসব অধিকারের উদ্দেশ্য তার প্রাপ্য এই যে,নারী অধিকার তাদের প্রাপ্য অধিকার ন্যায়সঙ্গততভাবে দেয়া 
হবে । তার ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে কোন্‌ প্রকার অত্যাচার করা হবে না। যে কাজ তার জন্য উপযুক্ত, যা সে 
ভালডাবে করতে পারে ও যে কাজে নারী নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারে তা তাকে দেয়া হবে । এটাই হল 
সত্যোর ধর্ম ইসলাম এর নীতি এটা সুস্থ বুদ্ধির পথ প্রদর্শক ৷ দুই লিঙ্গের কাজকে এক করার চিন্তা করা হবে না, 


ee Ee = Ed E memint HEE [2 E hememetn gm hn Biff FEET Ad Eieilicd BETTIE EEL UEes DED IUEENEVIAST TIRE VUUAEULAr EDIE EEUIEEEVIADE IT IEEE re EEEEE IEE FI UAE UNEEEEIAENELIARELUISEPEFIIITPIUNAASEI AAD AUAEL LIAL 


প্রত্যেকের প্রাপ্ত অধিক্কারে অন্যক্কে অংশীদার করা হবে না বরং পুরুঘ ও মহিলার অধিকার ও প্রশ্নোজন ভিন্ন 
হওয়ায় তাদেরকে ভিন্ন দুই শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হবে। 

এসব অধিকারের অন্তর্ভুক্তিকরণ ও দায়িত্বের সীমারেখার এ উদাহরণ মহানবীর (সা) ঘর থেকে নেয়া যায়, সে 
ঘর ছিল মহানবীর (সা) স্ত্রীগণের আদর্শ ও অনুকরণীয় ঘর, বিদ্যা ও আল্লাহ্র স্বরণের ঘর, কোরআন ও দর্শনের 
মন্র। আল্লাহ্‌ বলেলঃ 
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“(হে নবীর ব্রীগণ) ভোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের অনুগত্য হবে । 
হে লবী পরিবারের সদস্যবর্ণ! আল্লাহ্‌ কেবল তোমাদের থেকে অপবিশ্রতা দূর ক্ষরতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে 
পৃত-পবিত্র রাখতে চান। আল্লাহর বাণী ও জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের ঘরে তেলাওয়াত করা হয় তোমরা সর্বদা 
সেগুলো স্মরণ করবে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৃন্মাদর্শী, সর্বজ্ঞ” -সুরা আহ্যাবঃ ৩৩-৩৪ । 

মহানবীর (সা) ঘরে ছিল বিনয়ভাব ও শাস্তি । যদিও তাতে ছিল দারিদ্র ও স্বল্পতা, ছোট ছোট কামরা, খাবারের 
অধিকাংশ ছিল আটা, পানি ও খেজুর; অনেক সময় এক মাস কিংযো দুই মাস চলে যেত কিন্তু মহানবীর (সা) ঘরে 
চুলায় আগুন জ্বলত না । তিলনি চাইলে সীমাহীন সম্পদের মালিক হৃতে পারতেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও 
রাসূল হওয়া পছন্দ করেছেন; একদিন ক্ষুধার্ত থাকতেন, একদিন খাবার খেতেন । মহানবীর (সা) স্ত্রীগণ ছিলেন 
অল্পে সন্তুষ্টি ও লালসা দমনের উত্তম আদর্শ । তীরা আরাম ও ধৈর্যের মধ্যবর্তী পন্থা পছন্দ করেছেন এবং এভালে 
সর্বোত্তম ভাগ্য বেছে নিয়েছেন; ভারা নবীদের পদ্ধতি ও মুমিনদের মাতাদের পথ অনুযায়ী ধৈর্যকে বেছে 
নিয়েছেন। আল্লাহ্‌ বলেনঃ 

“হে নবী, আপনার শ্রীগণকে বলুন, তোমন্লা যদি পার্থিব বিলাসিতা চাও, তবে এসো, আমি তোমাদের ডোগের 
ব্যবস্থা করে দেই এবং উল্তম পদ্থায় তোমাদের বিদায় দেই । আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌, তার রাসূল ও পরকালের 
সুখ চাও, তবে তেমাদের জন্য আল্লাহ্‌ মহা পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন” -সূরা আহ্যাবঃ ২৮-২৯ 

কঠিন পরিস্থিতি, দ্রারিদ্র জীবন ও নবুয়তের সুমহান ও কঠিন দায়িত্বের সম্মুখীন হওয়া সত্তেও মহানবীর (সা) 
ট্রীগণ সশ্মানের বাসস্থান ও নবীর (সা) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার অংশীদার হয়েছেন। তাদের মধ্যে 
একজন যিনি এ সূখী জীবন যাপনে অংশ গ্রহণ করেছেন। সঠিক পথ ও মহান স্রীগণের মধ্যে কম সাজ-সজ্জা ও 
উচ্চাকাংখার ডালবাসা, দুঃখ হছোটন্থাট বিবাদুঅনুভূতি প্রকাশ ও নারীর'উদ্দীপনার দিক দিয়ে সবাটবৈশিষ্ট্যে তিনি 
সবচেয়ে সুখী এবং মহিলাদের মধ্যে লবচেয়ে সন্তুষ্ট ছিালেন। তিনি হচ্ছেন ঈমানদারদের মাতা, আল্লাহুর প্রিয় 
বান্দা- রাসূল (সা) এর প্রিয় স্ত্রী, আল্লাহ্‌র'পক্ষ হতে নির্দোষ ঘোষিত, সত্যবাদী ছাহাবী হযরত আবু বকর 
(রা)-এর সত্যবাদী কন্যা হযরত আয়েশা (রা). । মহানবী (সা) নবুয়তের দশম বছর শওয়াল মাসে সন্ধায় তাকে 
বিবাহ করেন এবং মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছর শাওয়াল মাসে তাকে নিয়ে সংসার শুরু করেন । তিনি ইহকাল 
ও পরকালে মহানবীর (সা) স্ত্রী। মহানবী (সা) হযরত আয়েশাকে (রা) বলেন, “আমি তোমাকে দু'বার স্বংপে 
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দেখেছি, মহিলাদের এক দলে তোমাকে দেখি, বলা হল ইনি আপনার স্ত্রী, অতঃপর তোমার আচ্ছাদন উন্মোচন 
করা হল এবং দেখি সে মহিলা তুমি । আমি বললাম, নিশ্চয় এটি (তুমি) আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে (অনুগ্রহ 
হিসেবে এসেছে) ৷" 

হযরত আয়েশা (রা) মহানবীর (সা) সাথে তার বিবাহের ঘটনা বর্ণনা ক্করে বলেন, “ছয় বছর বয়সে মহানবী 
(সা) আমাকে বিয়ে করেন। অতঃপর মদিনায় হিজরত করে হারিল ইবনুল খাযরাজের ঘরে উঠলাম ৷ আমি 
এমনভাবে জুরে আক্রান্ত ছিলাম যে, আমার চুল এলোমেলো হয়ে গেল এবং অসুখের দক্ুণ তা অসহনীয় হয়ে 
উঠল । অতঃপর উন্মে রুমান আমার কাছে এল ৷ তখন আমি সাথীদের সাতে ঘুরাফেরা করছিলাম । সে আমাকে 
ডাকলে আমি তার কাছে গেলাম এবং আমি জানতাম না কি করব । সে আমার হাত ধরে লিয়ে ঘরের দরজার 
সামনে দাড় কল্পাল এবং বেশি অস্থিরতা ও ব্যস্ততার দরুণ তখন আমি দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম । অতঃপর আমার 
প্রাণ কিছুটা শাস্ত হল এবং সে কিছু পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিয়ে আমাকে এক ঘরে প্রবেশ করাল । 
তখন আনসারের কতক মহিলা বলতে লাগল, ‘তোমার মঙ্গল ও বরকত হোক এবং যাত্রা শুভ হোক ।' সে আমাকে 
উক্ত মহিলাদের কাছে ছেড়ে গেল এবং তারা আমার সাথে সন্ভাব দেখাল । সকালে মহানবী (সলা) আমার যতন 
নিলেন এবং উন্মে রুমান আমাকে তার কাছে সোপদ করল । তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর ।” -বোখারী ও 
মুসলিম | 

এই ক্ষুদ্ৰ ট্রী তার পিতামাতার ঘর থেকে স্বামীর ঘরে যাওয়ার একাকীত্ব অনুভব করেননি । তিনি স্বামীর দয়া ও 
পিতার স্েহ উপভোগ করতেন এবং এর আগে ও পরে মহানবী (সা)-এর অনুগ্রহ পেতেন মহানবীর (সা) ঘরে 
সুখের সংসার গড়ে উঠল । আয়েশা (রা) সেখানে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন এবং তার পিতামাতার ঘরে 
যেভাবে তার বয়সী ছোট সাথীদের সাথে খেলা করতেন, মহানবী (সা) সেভাবে তীকে তার স্বভাব অনুযায়ী তার 
বয়সী মেয়েদের সাথে খেলতে দিতেন। 

ধর্মে ও নবুয়তের মর্যাদা মানব প্রকৃতির বিরোধী নয়। কোন এক উৎসবে কিছু হাবশী (ইথিওপিয়ান) ঢাল ও 
বর্শা নিয়ে খেলা করছিল। রাসূল (সা) আয়েশাকে (রা) জিজ্তেল করলেন, “তুমি কী খেলা দেখতে চাও?" তিনি 
বললেন, “হ্যা ।” তিনি বলেন, রাসূল (সা) তার গালের উপর গাল রেখে তার পেছনে দাড় করালেন, যখন 
আশেয়া (রা) ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন রাসূল (সা) জিচ্ঞেস করলেন, “তোমার খেলা দেখা হয়েছে?" তিনি 
বললেন, “হ্যঁ।” রাসূল (সা) বললেন, “যাও এখন ।” আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আনন্দ লোভী অল্প বয়স্ক 
মেয়েটির (আমার) জন্য আরও অব্যাহত শক্তি ও উৎসাহ যোগালেন। 

হযরত আয়েশা (রা) ঘর দেখাশুনা করতেন ও স্বামীর কাজের অংশীদার ছিলেন। মহানবী (সা) তাকে ঘরের 
কাজে সাহায্য করতেন এবং পরিবারের সদ্যসদের'সেবায়/নিযুক্ত ছিলেন হযরতাজাবের (রা]'রলেন, 'মহানধা 
(সলা) একজন সাধারণ ব্যক্তিছিলেন, কোন বস্তু পছন্দ করলে তার অনুসরণ করতেন। একদিন,এক প্রতিবেশী 
তাকে নিমন্ত্রণ করল এবং সে সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে পারত । সে রাসুল (সা)-এর জন্য খাবার তৈরি করে নিয়ে 
এনে তাকে ডাকল । রাসূল (সা) বললেন, এবং “এর জন্য" অথাৎ আয়েশার (রা) জন্যও কী খাবার এনেছঃ 
প্রতিবেশী বলল, না । রাসূল (সাঁ) বললেন, “না (আমি খাব না) । অতঃপর সে চলে গিয়ে আবার ফিরে এল । 
এবারও রাসূল (সা) বললেন, “আয়েশার জন্য এনেছ"? সে বলল, লা। তিনি বললেন, 'না'। অতঃপর সে চলে 
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গিয়ে আবার এসে তাকে ডাকল । মহানবী (সা) বললেন এবং “তার জন্য" তৃতীয়বার সে বলল, 'হ্যা'। অতঃপর 
দু'জন দাড়িয়ে পরস্প্ মৃদু ধাক্কা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন । 

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, “যখন তুমি আমার প্রতি অখুশি থাক তা আমি 
অবশাই বুঝতে পারি।" আয়েশা (রা) বললেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তা কিভাবে বুঝতে পারেনঃ" তিনি 
বললেন, “যখন তুমি আমার প্রতি সডুষ্ট থাক তখন বল, মোহাম্মাদের প্রভুর শপথ", আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন 
বল, “ইবরাহীসের প্রভুর শপথ ৷" আমি বললাম, “এটা ঠিক, আনি শুধু আপনার নাম বাদ দেই ।” 

সাহাবীগণ রাসূল (সা)-এর নির্দেশনা পেতে ভার কাছে যাবার চেষ্টা করতেন (সপ্তাহে) একদিন, আয়েশার 
(রা) ভাগে রাসূল (সা)-এর কাছে দু'দিন নিদিষ্ট ছিল- একদিন নিজের এবং একদিন হযরত সদা (রা}- এর । 
আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত একদিন রাসুল (সা) আমাকে বললেন, “হে আয়েশা জিবরাইল (আ) তোমাকে সালাম 
দিচ্ছেন" । আসি বললাম, “আপনার উপরও শান্তি এবং আল্লাহ্র রহ্‌যত ও বরকত বর্ষিত হোক । আমি যা দেখি 
না আপনি তা দেখেন।" আমর ইবনুল আ'ছ (রা) একদিন রাসূল (সা)-এর ক্ষাছে এসে জিচ্ররেস ক্করলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল লোকদের মাকে আপনার সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বললেন, “আয়েশা” । আমর বললেন, 
পুরুষদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বললেন, “ভার (আয়েশার) পিতা" । আমি বললাম, তারপর কেঃ তিনি 
বললেন, “ওমর" । রাসূল (সা) আয়েশা (রা) ছাড়া পূর্বে অন্য কোন অবিবাহিতা মেয়েকে বিয়ে করেননি এবং 
আয়েশা (রাঃ) ছাড়া তার অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে ওহী আসেনি । রাসূল (সা) তীর অসাধারণ বুদ্ধি ও নিপুণতা 
অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। 

হযরত আয়েশা (রা) মুসলমান উম্মাহর জন্য বরকতস্বর্ূপ ৷ আল্লাহ্‌ যখন কারণ সহকারে এতিম সম্বন্ধে ওহী 
নাযিল করলেন তখন ওসাইদ ইবনে হোদাইর (রা) বললেন, হে আবু বকরের পরিবারের সদস্যগণ, এটা 
আপনাদের প্রথম বরকত নয়; যখনই তিনি (আয়েশা) কোন বিষায়ে অশান্তি (চিন্তা) মনে করতেন তখনই সেটাকে 
আল্লাহ্‌ তায়ালা মুসলিম উশ্মাহর জন্য বরকতের বিযয় করে দিয়েছেন । তিনি তার সময়ের সবচেয়ে মর্ঘাদাসম্পনন 
মহিলা এবং দান ও দক্ষিণায় সবার অগ্রণী ছিলেন। 

তিনি দূর্বল ও ভগ্নহৃদয় লোকদের অস্তর জুড়ে ছিলেন। একবার ভার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে জুবাইর 
ভার কাছে এক লাখ দিরহাম সম্বলিত দু'টি থলে পাঠালেন; তখন আয়েশা (রা) রোজা রেখেছিলেন তিনি খাবার 
কিনে এনে লোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। তখন আবদুল্লাহ্‌ বললেন, হে উম্মুল মোমেনীন! আপনি যা খরচ 
করেছেন তার থেকে কী ইফতারের জন্য এক দিরহাম দিয়ে গোশত আনতে পারতেন নাঃ? তিনি বললেন, 
“আমাকে অধৈর্য করো না, তুমি স্বরণ করালে.আমি তা করতে, পারতাম ৷" বোখারী শরীফে এক বর্ণনায় এসেছে, 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখলছই কোন সম্পদ রিযিক) তার কাছে আসত আয়েশা (ব্রা) ভার কিছুই না রেগে সবই দান 
করে দিতেন । 

বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন; তিনি দ্রুত বুঝা, স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান অজনে বিশিষ্ট ছিলেন । তিনি 
রাসূল (সা) এর হাদীস এত বর্ণনা করেছেন যে, হাদীস, ইতিহাস ও সাহিত্যের সব পুস্তক তা সংকুলান করতে 
পারেনি। তিনি ছিলেন বিদ্যা ও নিদেশনার অফুরন্ত ভাণ্ডার, মানুয় তার বর্ণনা থেকে হাদীস মুখস্থ করেছে। মহান 
আল্লাহ্‌ তাকে ধর্মের নিয়মাবলী, নীতিসমূহ এবং মহানবীর (সা) কথা, কাজ, বর্ণনা, ইবাদত ও অভ্যাস সম্পর্কিত 


সুন্নতের মূল অর্থে বিজ্ঞ বানিয়েছেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে বিশ্বস্ত সূত্র ছিলেন। আবু মুলা আশয়ারি (রা) বলেন, 
যখনই কোন বিষয়ে আমাদের মাঝে সমস্যা দেখা দিত তখন সে ব্যাপারে আয়েশাকে (রা) প্রশ্ব করা হত এবং 
তার কাছ থেকে শিক্ষা পেতাম ৷ হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন লোকদের মধ্যে সব্বচেয়ে বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী এবং উত্তম 
বিচারের অধিকারিণী ৷ শিক্ষাবিদ যুহুরি বলেন, মহানবীর (সা) সব স্ত্রীর বিদ্যা যদি একত্রিত করা হয় তবৃও 
আয়েশার (রা) বিদ্যা অধিক হবে। হাকিম তার কিতাবে বলেন, শরীয়তের বিধানাবলীর এক-চতুথাঁংশ আয়েশ! 
(রা) এর কাছ হতে বর্ণিত হয়েছে রাসুল (সা)-এর হাদীস ও বর্ণনা থেকে তিনি যা মুখস্থ করেছেন তার জন্য তিনি 
ছিলেন বিশ্বস্ত সূত্র । তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সাধারণ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে উচ্চতম স্থানে ছিলেন । 

হয়রত আয়েশা (রা) হলেন বিদ্যা, শুণ ও উত্তম স্ত্রীর ক্ষেত্রে মুসলমান নারীর জন্য অনুপম আদর্শ । এন্ডলোই 
হল অধিকার ও দায়িত্ব । আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেম- 
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পুরুষ যা অর্জন করে সেটা ভার জন্য এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার জন্য । আর আল্লাহ্‌র কাছে তার অন্লযাহ্‌ 
পার্ঘনা কর । লিঃলসন্দেহে আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত” -সূরনা নিসাঃ ৩২ । 

ইসলামের বিধান নারীর প্রতি বিবেচনামূলক, তার অধিকার সংরক্ষণকারী, তার মর্যাদার প্রহরী এবং তার 
লারীত্বের রক্ষণাবেক্ষণকান্নী হিলাবে অতীতেও ছিল এবং এখনও আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। হয়রত 
আয়েশার (রা) মত্ত মহিলা হচ্ছেন মানবতার ধর্ম পালনকারী এবং অধিকার ও প্রয়োজন সম্বস্বে সচেতন । এর দ্বারা 
পুরুষের চরিত্রের ভুলনা পরিমাপ করা হয়। মহানবী (সা) বলেন, “তোমাদের মধ্যে এঁ ব্যক্তি উত্তম যে তার 
শরিবারে কাছে উত্তম” ৷ তিনি আরও বলেন, “নারীদের মধ্যে একমাত্র সে সম্মানের যোগ্য যে উদার ও দয়ালু" । 

শাক্রিববার্সিক্ক সৌহাদ 

মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব শেখ হোসেন আবদুল আজিজ আশ-শেখ জুমা'র নামাযের সময় প্রদেয় 
খতবায় মুসলমানদেরকে তাকওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন, ইসলামে নরীদের অন্যতম প্রধান কতব্য হল কঠিন 
সময়ে তার স্বামীর উত্তম সাহায্যকারিণী এবং সন্তুষ্টির উত্তম মক্ুদ্যানে পরিণত হওয়া, যাতে স্বামীর জাবনের 
দুঃখ-কষ্ট আবসান হয় তার কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগতি এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে যা তাকে সব 
কল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত হতে সক্রিয় ও উৎসাহিত করে। আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং বিভক্ত না হয়ে 
আল্লাহর রশিকে (ধর্মকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। মুসলমানদের দল এবং/তাদের সরল নির্দেশন্য"ও.ল্পষ্ট পথে 
স্থির থাকুন যে পথে সাহাবীগণ ৬ তাবেয়িগণ চলেছেন । 

ইসলামে বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য হল স্বামী-দ্রীর নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, স্বস্তি এবং শাস্তি নিশ্চিত করা । 
বিবাহিত দম্পতি জীবনযাপন ও জীবনের বিরাট দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা ক্ষরবে এবং সুখে-দুহখে 
এমনভাবে জীবন কাটাবে যে, জীবনে স্সেহ-মমতা মুগ্ধ করবে, শাস্তি উদারতা, সৎ কাজ, ক্ষমা ও সদয় ব্যবহার 
জীবনকে আচ্ছাদিত করবে । আন্লাহ্‌ বলেন - 
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“আর ভার এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি 
করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে পরম শাস্তি অনুভব কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পীতি ও 
দয়া সৃষ্টি করেছেন" -সূরা রুম £ ২১ । এই স্লেহ ও দয়া করার মজবুত ডিত্তির উপর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় 
এবং দীর্ঘদিন টিকে থাকে । এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অস্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশাবলী ও 
আচরণসমূহ ইসলামের বিধানে এসেছে, আরও এসেছে জীবন পদ্ধতির পরিকল্পনা কিভাবে দাম্পত্য জীবন সুখী হয় 
এবং স্বাধীনতা, এক্যমত, সম্প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা বিরাজ করে: এটা একটা সরল পদ্ধতি যা দর্শন, মঙ্গল ও সংস্কারে 
পরিপূর্ণ, এটি এমনই পদ্ধতি যা সমস্ত বৈবাহিক জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দের ভাগ্য নির্ধারণ করে। 

এঁ সব ভিত্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিযয় হল স্বামী ও স্রীর মাঝে অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে সীমা 
নির্ধারণ করে দেয়া । এইসব সীমা ও মৌলিক বিধান হল একজন নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও ত 
পছন্দ করবে এবং নিজের অপছন্দ তা অন্যের জন্য অপছন্দ করবে । আল্লাহ্‌ বলেন $৪ 
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“পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে তেমনি পুরুষদের উপর অধিকার রয়েছে স্ত্রীগাণেরও, -সূরা 
বাকারা £ ২২৮ ৷ ইসলামে বিবাহের জন্য কিছু অধিকার ও দায়িত্‌ রয়েছে, স্রীর দায়িত্ব কর্তব্য হল এসব পালন ও 
পূর্ণভাবে মূল্য দেয়া । তার মধ্যে প্রধান কর্তব্য হল ভাল কাজে আনুগত্য ও গুণাহুবিহীন কাজের আদেশ পালম। 

এতে স্ত্রী সংসারে ভার আকাংখিত সুখ ও কল্যাণ পেতে পারে। রাসূল (সা) বলেছেন, “স্ত্রী যদি দৈনিক পাচ 
ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমজান মাসে রোচ্রা রাখে, নিজ লঙ্জজাস্ূল হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তবে 
তাকে বলা হবে, বেহেশতের যে দরজায় তোমার ইচ্ছা সেখান দিয়ে তুমি প্রবেশ কর ।" 

কোন মহিলা উত্তম, এ প্রশ্বের জবাবে তিনি বলেছেন, “যে স্রীর দিক্কে তাকালে তার স্বামী মুগ্ধ হয়, যে স্রী 
স্বামীর আদেশ পালন করে এবং নিজের ও তার মালের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে তার বিরোধিতা না করে।" 
এসব অমান্য করা বিপজ্জনক ও মন্দ কাজ । মহানবী (সা) বলেছেন, “স্বামী যদি স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আল্ল সেনা 
আসে এবং রাতে তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তবে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা এঁ স্ত্রীকে লানত দেয়।" তিনি আরও 
ঘলেন, “স্ত্রী যেন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে না যায়, যদি সে যায় তবে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না 
করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ভাকে লানত দেয়।"” 

ইসলামে স্বামীর আনুগতোর যে বিধান রয়েছে তার অর্থ অন্ধ অনুসরণ নয় যদি সে বুঝে যে, স্বামী অধিকার 
নিয়ে ট্বৈরাচারি না করে। এটা তার (স্ত্রীর) রাক্তিত্ব নষ্ট করা বা তার অর্যাদাহানী কর! নয়। এটাও উদ্দেশা নয় যে, 
বৈবাহিক জীবন লড়াই একপগুয়েমি ও কঠিন৷ মতামতের ক্ষেত্রে পরিণত করা ইসলামের 'বিখানক্করা হয়েছে 
এজন্য যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে, স্বামী তার মনকে প্রশস্ত করবে 
এবং বৈবাহিক জীবনের সরল পথ ও আদর্শের ক্ষতি না ক্ষরে এরূপ ব্যাপারে স্ত্রীর মতকে সম্মান করবে৷ শ্রী 
আনুগত্যের সাখে সাথে তার মতামত দিবে এবং সংসারের প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করবে ও 
সিদ্ধান্তে অংশ নেবে । 
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তবে উদভ্ভয়েই একে অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান দেখাবে এবং যৌখজাাবে দায়িত্ব পালনে লিশ্বস্ততা দেখাবে । 

পুরুষের কর্তৃত্বের চাহিদা অনুযায়ী এখানে আনুগত্যকে বুঝ্ধানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন- 
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“পুর্ুযেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্বশীল” -সূরানিসা £ ৩৪ । আল্লাহ্‌ পুরুষদের যে শ্রেষ্ঠতু দিয়েছেন এটা হচ্ছে 
তার দাবি অনুযায়ী আনুগত্য । অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন- . £5 HE JED; “তাদের (নারীদের) উপর 
পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে” -বান্ধারাঃ ২২৮ । এটা শক্তি প্রয়োগের শ্রেষ্ঠত্ব নয় বরং এ হচ্ছে বিবাহ ও তার 
এক্যমতের ভিত্তিতে সাংসারিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব । আল্লাহ্‌ বলেনঃ bs eet BE ASG REIL 
“ভাৱনা (স্ত্রীগণ) যদি তাতে তোমাদের বাধ্য হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না"-সৃর। 
নিসাঃ ৩৪ । এটা হচ্ছে যেহেতু স্বামীকে সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে হয় এবং স্বামীর কাধে সে দায়িত্ব পালনের 
ভার দেয়া হয়েছে, সে যে (স্ত্রীর) দাঘ়িত্ব গৃহণ করেছে এবং স্ত্রীর কাজের দায়িত্বের চেয়ে বেশি দায়িত্ব লাভ 
করেছে, তার শ্েষ্ঠত্ব । 

সাতার ময্যাদা শ লাশ্রিজভ্ব 

মন্ধা শরীফের মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতীব ডঃ সউদ ইবনে ইবন্নাহীম আশ-শোরাইম মুললমানদেরকে 
তার খুতবায় খোদাভীতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বেহেশতের সন্নিকটে যাওয়া যায় এমন কাজ করার অনুরোধ 
জানিয়েছেন। তিনি সাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, ইসলাম মাতাকে পূর্ণ মর্যাদায় 
অধিষ্ঠিত কর্েছে। প্রত্যেক সন্তানের উচিত আল্লাহুকে ভয় করা এবং তাদের মাতাদের সম্মান করা ও ভাদের প্রতি 
কর্তব্যপরায়ণ হওয়া । তিনি মাতাদেরকে তাদের প্রিয় সন্তানদের ভাগ্যের প্রতি অবহেলা ও তাদেরকে গৃহ 
পরিচালিকাদের কাছে ছেড়ে দেয়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ার করেছেন। 

মা দিবস পালন (V॥(০৷৪৮'৪ D৮), জন্মোৎসব এবং অনুরূপ অন্যান্য উৎসব (বেদাআত); ইসলামের 
শিক্ষাবিদগণ এন্ডলোকে নিমেধ করেছেন। 


এ পৃথিবীতে মা এমন এক দুর্বল ও দৃর্লভ সৃষ্টি, যার উপর সহানুভূতিশীল অনুভূতি ও দয়া প্রভাব বিস্তার করে, 
তার প্রচেষ্টা ও সদগুণ আছে এবং সে মহৎ কাজ সম্পর্ব করে। যে সব শুণাহুকে প্ররোচক্ক অনেক্ক সময় অবহেলা 
করে তার থেকে সে নিরাপদ; তার স্নেহের শক্তি ও বিনয়ের প্রতিভা আছে; সূহ্ম্ম ও মহান অনুভূতিতে সে পূর্ণ; 
সন্তান তার শরীরের এক অংগের স্থান দখল করে এবং পরে তার অধিকারী হয়ে যায়। সন্তান যখন প্রংশনীয় হয় 
তখনই শুধু সহজে তার চোখে আনন্দ আসে ৷ ভার দ্বারা চোখ খুশী হয়, ভার পেট সন্তানের ধারণকারী, তার দুই 
স্তন সন্তানের তৃম্ক্া মিটায় এবং তার কোল তার জন্য হাওয়া (মানুযের মাতা) । সে তার মধ্যে পূর্ণ ও পরিপক্ক দয়া 
বর মেহের অধিকার লাখে । 


মানুষ হিসাবে আল্লাহর দু্বলতম সৃষ্টি হচ্ছে মা। কেউ কী জ্রানে মা কীঃ মা হচ্ছে মানুষের মূল ও উৎস যার 
উপর সে নিশ্চিন্ত নির্ভর করে এবং যার কাছে সে ফিরে আসে । আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন - 
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“আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্রীগণ থেকে তোমাদের 
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জন্য সন্তান ও বংশধর সৃষ্টি করেছেন" । -সূরা নাহলঃ ৭২ । কোন বস্তুর মূল ও উৎস হল অবস্থানের মর্যাদা, স্থানের 
উচ্চতা ও সূত্রের শক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ । আপনারা কী দেখেন না যে, সকল কিছুর মূল মানুষের মা হচ্ছেন হাওয়া, 
কোরআনের মা সূরা ফাতেহা এবং সমস্ত জনপদের সমা হচ্ছে মক্কা । 

মা সম্বন্ধে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কারো মনে এর উপকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ব আসতে পারে যে, মানুম খেকে 
নতুন কিছু নয় এমন সৃষ্টির আলোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় কী সমস্যা দেখা দিয়েছে! হ্যা, আমরা যখন মা 
সম্বক্ধে আলোচনা করি তখন এই বিবেচনা করে বলি যে, সে পিতার সংগিনী, সমাজে তার অধিকার আছে, সমাজ 
ঘরের সমষ্টি । ঘর তৈরী হয় পরিবার দ্বারা এবং পরিবার গঠিত হয় ঘর, তার প্রধান ও পরিবারের সন্তানদের দ্বারা । 

মা হচ্ছে মানব জাতির উৎস: এডাবে সে যেন পূর্ণ জাতি, বয়ং সে সম্পুর্ণ জাতির জন দেয়। ইসলাম মা-এর 
অধিকার এর গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাকে সম্মানের আসন দিয়েছে; লালন-পালন ও দুধ পান করানোর ব্যাপারে ভার 
মর্যাদা আছে: এবং খরচ, আনুগত্য ও উত্তরাধিকার প্রশ্নেও তার মর্যাদা বিদ্যমান । 

যে এর্প প্রশ্রে নিজেকে নিয়োজিত করে, তার জন্য প্রয়োজন হল তার চিন্তাকে এ বিষয়ে নিয়োগ ককা, 
ভাহলে সে তার ব্যাপারকে সরল সঠিক করাতে আনন্দ পাবে এবং বিচ্যুতিতে নিরাশ হবে এবং পবিত্র থেকে 
অপবিত্রকে পৃথক করার জন্য মনোযোগী হবে । ফলে সে নিরাশবাদী ও আশাহীন বেপরোয়া লোকদের পেছনে 
ছুটবে না, কেনলা এতে কে বোকা অথবা পাগল সে সম্বন্ধে চিন্তা করা হবে । 


কখনো কখনো সন্তানরা মাতাদের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যায় এবং সূল ও ভিত্তিকে ছিন্ন করে। রাসূল (সা) 
এক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বলে দিয়েছেন। সে রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল আমার উপর সবচেয়ে 
বেশী হকের অধিকারী কে? তিনি বললেন, “তোমার মাতা ৷" সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, “তোমার 
মাতা ।” সে বলল, তারপর কেঃ তিনি বললেন “তোমার সমাতা।" সে আবার বলল তারপর কে? চতুর্থবার রাসূল 
(সা) বললেন, “তোমার পিভা।" কোরআনের বর্ণনায় হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, 
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“এবং (আল্লাহ্‌ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন) আমার মাতার আনুগত্য করার; এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও 
হতডাগ্য করেননি" -মরিয়মঃ ৩২ । 

মহান আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সীমা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসারে মানুষের মাঝে মাতার স্থান মযদাপূর্ণ । আল্লাহ্‌ তার ঘে 
স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকে এদিক্ধ সেদিক করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন অপপ্রচেষ্টা চলছে, সে তার কারণ 
জানুক বা না জানুক । এতে নিঃসন্দেহে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছে, মানব বংশ নষ্ট হয়েছে এবং বন্ধন ছিননু 
হচ্ছে। পুরুষগণ তাদের [YP TFET RATAN RNP 
সন্তানের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা করে। 

কোন কোন সময় নিজের মধ্যে সমাজের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ আসে । মাভার নিজের দায়িত্বে অবহেলা । কত্ত 
মাতা নিজেকে হীন অবস্থায় নিয়ে যায় অথবা তার জ্ঞান থেকে তার অবস্থান ও কর্তৃত্ব চলে যায়। যদি সে 
মহানবীর (সা) উপদেশের প্রতি একটু দৃষ্টি দিত তাহলে সে তার এ বাণীটি দেখতঃ “ন্রী হচ্ছে তার স্বামীর 
পরিবারের সদস্যবর্গ ও তার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ কারী ও যতু গ্রহণকারিণী।” এটা জানা কথা যে, 
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রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্‌ ভার উপরই দেয়া যায় যে রক্ষিতের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ; এ থেকে বুঝা 
যায়, আল্লাহ্‌ ক্ষমতা দ্বারা যতটুকু প্রতিহত করেন, কোরআন দ্বারা ততটুকু প্রতিহত করেন ন!। 

মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আয়ের চিন্তা সন্তানদের শিক্ষা সঠিক পথে পরিচালনায় তার ভূমিকা দুর্বল 
করে দিয়েছে। ফলে প্রতিরোধের স্রোতে প্রকৃতির নিয়ম বিস্ফোরিত হয়েছে এতে বহু মাতা ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেছে; সম্তান জন্মদানের পর তাদের ধার্মিকতা ও আল্লাহ্র নৈকট্য কমে গেছে। এর ফলে অবহেলা এসেছে ও 
অনেক পরিবার ডেঙ্গে গেছে। কোন কোন সময় সে তার প্রিয়, সম্ভানের ভাগ্যকে অমুসলিম পরিচারিকার হাতে 
ছেড়ে দেয়, খদিও পরিচারিকা মুসলমান হয় তবুও সে মাতার স্থান দখল ক্ষরতেে পারে না। এট! জানা ও নিশ্চিত 
কথা যে, এ অবস্থায় সন্তানের নিরাপত্তা নেই । অনেক মাতা বিজাতীদের ফ্যাশনের অনুসরণ করে; তাদের 
চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়। এমন কী দেখা যায় তাদের কেউ কেউ বয়স তুলে যৌবন লাডের প্রচেষ্টায় রত হয় । 
কাফেররা এসব ফ্যাশন শেষ করলেও মুসলমান মাতারা তা শুরু করাতে থাকে । এ অবস্থায় মাতা দুঃখ ও 
অপমানের জীবন যাপন করে; সন্তানে তার কোন আশা থাকে না। কোন কেনেন সময় পোষা কুন্ধর বা বিড়াল স্থান 
দখল করে। অথচ তার সন্তানেরা অজ্ঞতা ও অসাবধানতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তারা তার ভাল মৃত্যুর অধৈয 
অপেক্ষায় থাকে যাতে তার ফেলে যাওয়া সম্পদ ও সম্পত্তি তারা ভোগ করতে পারে । আর যদি মাতা দরিদ্র হয়, 
তবে তার অবস্থা হল পঙ্গু ও বয়স্ক লোকদের যত নেয়ার মত, ভার জন্য এবং অনুরূপ লোকের জন্য সে ব্যবস্থা 
প্রশস্ত । 

যারা মাতার গৃহ রক্ষণাবেক্ষণকে খারাপ মনে করে তারা জাতির বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতে মাতার গভীর 
প্রভাব সম্বন্ধে সাংঘাতিক অজ্ঞ; বরং পুর্নুঘদেরক্ষে ঘরের বাইরের দায়িতু দিলেও কঠিনতা ও অবস্থানের দিক দিয়ে 
বোঝা কমে না । কোন কোন মাতার মধ্যে যে বিশেষ ক্ষমতা দেখা! যায় ভাতে সে সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে 
না, এ পেশা শুধু তাদেরই উপযোগী এবং তাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন - 
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“এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই” 
(ক্রমঃ ৩০)! 

এ মাতারা পরিপূর্ণ নয় যারা পরিবারের চিন্তা বাদ দিয়ে বিভিন্ন রকম বিজ্ঞান এবং তাত্বিক ও ব্যবহারিক 
শিক্ষায় রত থাকে । এসব মাতা যে সমস্যাবলী শিখেছে তার চিন্তা করে এবং আরও অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করে। 
তারা এরূপ পূর্ণ মাতার মত নয়; যে তার সন্মান রহ্মা করে এবং তার অস্তরকে ঈমান, আনুগত্য এবং কোরআন ও 
হাদীসের আলোতে আলোক্ষিত,করে এবং স্বামী. ও. সম্ভানদের/জন্য অনুপ্রেরণা. স্বক্লপ এরং দুঃখ লাখঘরে. শক্তি 
স্বরূপ । যা কেবল চরিত্র ও ধর্ম দিয়েই পিতা থেকে বড় হতে পারে; এর দ্বারা সে তার স্বামী. 'ও সন্তানকে বড় 
বানাতে পারে। নারী কখনো স্ত্রী, স্লেহ্‌শীলা মাতা অথবা বৃত্ত থেকে বৃদ্ধির পর মহৎ রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়! 
অনেকে মাতাকে মনে করে ঘরে বসা মানুষ, যার কাজ নেই । তাকে এমন স্থান মনে করা হয় যেখানে তৈরী খাবার 
ও সেবার পথ থাকে না (খাবার তৈরি ও সেবা করাকেই মাতার কাজ মনে করা হয়); এটা কাফেরদের পর্নিচিত 
এক প্রকার বিকৃত আচরণ যারা চারিত্রিক ও পারিবারিক দৈন্যতায় ভোগে। 


এ কথা স্পষ্ট যে, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও সভ্যতা বহিভুত মাতার চোয়ে কর্মহীন মাতা উত্তম ৷ যারা অনোর 
সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করে, হাত স্পর্শ করে ও তীক্ষম দৃষ্টি দেয় তাদের চেয়ে শয্যাকক্ষে ও ঘরের রক্ষণকারিণী 
মাতা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন । আমরা কঠিন সময়ে মর্যাদা সম্পন্ন লোকের মধ্যে ভারসাম্য রাখার বেশি গুরুত্ব দেই 
না, বরং আমরা চাই ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী সরল সঠিক পরিবার প্রতিষ্ঠা 
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এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রওহ্লাস করব না । প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকমেঁর জন্য দায়ী" তুরঃ ২১। 

এ জাতির অগণিত মাতা সন্তানের পরিপূর্ণ লালন পালনের পাশাপাশি তাদের শিক্ষা ও সঠিক পথে 
পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। একমাত্র আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও সুশিক্ষা তাদের লক্ষ্য ছিল; 
পরিবারের সংশোধনের ব্যাপারে তার স্বামীর সাথে মতবিরোধ করেনি এবং সব্ব কাজের উড ছিল মুললমান 
পরিবারের সংশোধন । 

হে মুসলমান মাতা-পিতা, পর্ববর্তী লোকদের জীবনীতে শিক্ষা ও তাদের নেক অবস্থানে মঙ্গল রয়েছে। হযরত 
খানসা (রা)-এর জীবনী স্মরণীয়; শোকমুূলক কবিতা আবৃত্তিতে তিনি বিখ্যাত ছিলেন এবং এতে অন্ধকার যুগের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর তার অন্তরে ঈমানের ছোয়া লাগল এখং তিনি মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন । 
মুসলমান পরিবারকে উচ্চ রাখা ও আল্লাহুর কাছে তার উচ্চ মধাদা, আত্মত্যাগ 'ও প্রচেষ্টায় মাতার ভুমিকা সম্বন্ধে 
অবগত হলেন । তিনি তার চার. পুত্রকে কাদেসিয়ার যুদ্ধে গমনকালে উপদেশ দিয়ে বললেন, “তোমরা স্বেচ্ছায় 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ, নিজ পছন্দে হিজরত করেছ, তোমরা এক পিতা ও এক মাতার সন্তান, তোমাদের পিতা 
কখনো মন্দ কাজ করেনি এবং তোমাদের কথায়ও পাপ প্রকাশ পায়নি ।" যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত চারজনই শহীদ হল । এ 
খবর তাদের মাতার কাছে পৌছলে তিনি শুধু বললেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তাদের শহিদী মৃত্যু দ্বারা 
আমাকে সম্মানিত করেছেন; আমাত প্রতিপালকের কাছে আমি আশা করি তার রহমতে তিনি তাদের সাথে 
পল্পকালে আমাকে একণ্রিত করবেন ।” l 

হে মুসলমানগণ, এই হচ্ছেন খানসা, ভার অগ্রণী মাতৃত্বের গুণের স্বল্পতা কোথায়? ভার মধ্যে মাতৃত্বের 
কর্তব্যে অবহেলা কোথায়? বর্তমান মহিলাদের অনেকেই এরূপ দৃষ্টান্ত বুঝতে জ্ঞানের বিবেচনায় সংকীর্ণ ও 
মর্যাদায় নিচু। হয়ত কেউ কেউ চার সন্তানের মাতা হতে অপছন্দ করে এবং যলিও কোন দিন তারা সন্তানদের 
ব্যাপারে মনোযাগী নয় তাদের পালন ও শিক্ষা ভাল হয় না; তারা জানে না তারা কী আশা করে এবং এরূপ মাতা 
নিজের ও জাতির কল্যাণ করতে পারে না৷ স্রপাহর অন্য এটাই যখে্ট যে ঘাদের উপর ভরসা করা হয় তারা 
বিপথে যায়। খানসার (রা) দৃষ্টান্তে সঠিক রূপে মাতৃত্বের চিত্র ফুটেণ্ডঠে। এটা শুধু অন্ধকার ও ইসলামের যুগে 
তীর জীবন যাপনের পার্থবেমর জন্য উল্লেখ করা হল; এখানে নারীয় মাহাত্মা ও নারীত্ব পুরুষ থেকে কম শক্তি 
থাকা সত্বেও অনেক পুরুষের উপর তার উচ্চ স্থান প্রকাশ পায়। উন্মে সলিম (রা), আয়েশা (রা), উন্মে সালমা 
(রা) ও খালসার (রা! মত মাভারা বর্তমান যুগের অনেক পুরুষের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান । উদাহ্রণে বলা হয়, 
বানের স্রী সিংহ খামারে মোরগের চেয়ে উত্তম ও অধিন শক্তিশালী । 
লেকচার সমগ্র - ১৯ (ক) 
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ভুনাহে লিস্ত হওয়ায় ও মন্দ পরিণতির দক্রণ মাতার অবস্থান সম্পর্ককে অন । আমাদের সবার জানা উচিত মাত! 
হচ্ছে উত্তম স্েহশীলা ও দয়ালু ব্যক্তিত্; দুর্ব্যবহার ও শক্ত কথা সহ্য করে এবং ক্ষমা ও মুক্তি চাওয়ার আগেই 
আবার ক্ষমা করে দেয়। সস্তানকে নয় মাস পেটে ধারণ করে সস্তান জন! দেয়, সন্তানের বৃদ্ধির সাথে সাথে সে 
দুর্বল হয়; অসহনীয় ব্যাথা ও কষ্ট ভোগ করে। তার শরীর দুর্বল ও শক্তি কম; বমির তিক্ততা ও ক্ষুধা মন্দাসহ্‌ 
যাবতীয় যন্ত্রনায় ভোগে । এরপর আসে মানসিক ও শারীরিক প্রভাব; প্রসবের পূর্বে অত্যন্ত কষ্ট ও কঠিন 
পরিস্থিতিতে সস্তানের মঙ্গলের জন্য সে সব কিছু করে, এত কষ্টের পরও জণের নড়াচড়ায় সে খুশী হয় ও 
নিরবতায় চিন্তিত হয়। অতঃপর প্রসবের সময় হয় এবং সন্তান জন্মের যে কষ্ট তা ভোগ করে, এমন কি মৃত্যু 
কাছাকাছি পৌছায় এবং মন্রিয়মের এই কথার মত বলার ইচ্ছা হয়, 
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সময় জ্রন (সন্তান) অস্ত্রোপচার ও বল প্রয়োগ ছাড়া বেরিয়ে আসে না; ফলে মাতার অপারেশন হয় ও পেট কাটতে 
হয়। কিন্তু পরে সম্ভানের মুখ দেসে সে সব ব্যাথা ভুলে যায় এবং মনে হয় কিছুই হয়নি । অতঃপর সন্তানের উপর 
আশা করে এবং তাতে জীবনের আনন্দ ও খুশী দেখতে পায়। আল্লাহ্র এই বাণী তখন বুঝা খায়ঃ 
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এরপর সে দিনরাত সন্তানের সেবায় নিযুক্ত হয়, নিজের স্বাস্থ ও শরীর নষ্ট করে খাওয়ায় ও নিজের সুখ 
স্বাচ্ছন্দ বিসজ্ন দিয়ে সন্তান লালন পালন করে সন্তানের চিন্তায় নিজের খাবার, ঘুম ও আরাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তাকে 
দ্ধ CEG ae ls BRL dit ভোগ করে এবং ভার হাসি মুখ দেখে সে প্রসবের ব্যাথার কথা 
ভুলে যায় । 

সন্তানদের উচিত মাতার অধিকার 'ও মর্ধাদা সমুন্নত রাখা তাদের অনুগত হওয়া এবং আল্লাহ্র শাস্তি ও বিপদ 
আসার আগে মাতার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা; মাতার আনুগত্য হচ্ছে বেহেশতে যাবার পথ (উপায়) কেননা 
হাদীসে এসেছে “মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত" । 


লেকচার সমগ্র - ১৯ (খ) 


